











সমাজ সেবক পুস্তকাবলী-_-৪ 


হিন্দুর উপাসনাতন্-দ্বিতীয় ভাগ | 
৬ 


ঈ্প্রন্লেন্্ শঞ্পাস্ননা ॥ 


শাটল 


কালীচরণ সেন বি, এল্‌ 
প্রণীত। 


শা িাকিকস্স 10৩7 


গৌহাটী সনাতনধর্ম্সতা হইতে সহকারিগম্পাদক 
শ্রীরামদেৰ শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত । 
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পিতা ব্বর্মঃ পিত। ধন্দঃ পিতাহি পরমংতপঃ 
পিতরি গ্রীতিমাপনে প্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 


৪ টিপিপি শীত ৮ 


ন্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের প্রীতি কামনায় 
তাহার পুণ্যময় পবিভ্র নামে 
 তর্দীয় অকিঞ্চন তনয় 


কর্তৃক 


হিন্দুর উপামনাতত্্ 
তত্তি ও শ্রপ্ধার সহিত 
উৎসর্গারুত হইল। 





নিবেদন । 


সমাজসেবক পুন্তকাবলীর চতুর্থ সংখ্যায় হিন্দুর উপাসনাতত্ব 
দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে ঈশ্বরের উপাসনা! বিষয়ে 
আলোচন! করা হইয়াছে । শাস্ত্র অবলঙ্কনে বিষয়গুলি বিবৃত করিতে 
যস্থবান্‌ হইয়াছি; শাস্ত্রের মধধ্যাদ। রক্ষা করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছি, 
তাহ! ভক্তি প্রাণ সুধীগণ বিচার করিবেন। সমাজ সেবাই আমাদের 
উদ্দেশ্ত, হিন্দু সমাজের কিঞিম্মা্জ উপকার হইলেই শরম সার্থক মনে 
করিব । এই গ্রন্থের কিয়দংশ হিন্দু পত্রিকা ও লাহিত্য সংবাদে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 

পৃজ্যপাদ পগ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চুড়ামণি মহাশয়ের লিখিত 
ভবৌষধ নামক গ্রস্থ ও অন্তান্ত প্রবন্ধাবলী হইতে বিশেষ সাহাব্য লাভ 
করিয়াছি। তক্তিতাজন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভক্তি 
যোগ হইতেও কিয়ৎপরিমাণে সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্ত আমি 
তাহাদের নিকট কতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছি । 

অবশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞত! সহকারে উল্লেখ করিতেছি যে এই গ্রস্থের 
প্রুফশিট. সংশোধন সম্বন্ধে কটন কলেজের সিনিয়ার সংস্কতাধাপক 
পরমন্রদধাস্প্ শ্রীযুক্ত .পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এম এ বিভ্ঞাবিনোদ তন. 
সরম্বতী মহোদয় আমার বিশেষ আন্থুকৃল্য করিয়াছেন। তাহার সাহায্য 
ও উপদেশ না পাইলে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইত কিন! সনেহ। 

্ 
প্রাগজ্ঠাতিষ পুর ( কামরূপ ) 
] রস্থকার। 


+* ১৮৩১ শক । 
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গৌহাটি-বাল্যা শ্রম 


তলার 


নমস্তশ্মৈ মহেশায় 
যস্য সন্ধ্যা ত্রয়চ্ছলাৎ 
যাতায়াত প্রকুর্বস্তি 
ভ্রিজগৎ্পতয়োইনিশম্‌ ॥ 


রি 
৩ ৩ ০ 





নমো ধরণিরূপায় নমঃ সলিলঘুর্তয়ে। 
নামো দহনরূপাঁয় নমো মারুতমূর্তয়ে | 
নমোহস্ত ব্যোমরূপায় যজমানাত্মনে নমঃ ॥ 
নমে হিমাংশুরূপায় নমো ভাস্করমূর্তয়ে । 
সর্ববভূতান্তরস্থায়*শঙ্করায় নমো৷ নমঃ ॥ 
অতান্তরগত বাসায় আন্তয়ে আ্তিজম্মনে। 
আতীন্দ্িয়ায় মহসে শাশ্বতায় নমো নমঃ ॥ 
স্থলসুক্মম বিভা গাভ্যামনির্দেশ্ঠায় শস্তাবে। 
ভবায় ভবভূতায় ঢঃখহন্ত্রে নমোগস্ততে ॥ 


৬ টি... ১৫ চট এটিও ৫১ এও ও এ+ 


ই 
তর্কমার্গায় ভূতানাং তপসাক্ষলদায়িনে। 
চত্রববর্গবদান্তায় সর্ববজ্ঞায় নমো নমঃ ॥ 
আদিমধ্যান্তশুন্তায় নিরস্তাশ্ষভীতয়ে । 
যোগিধোয়ায় মহতে নিগুণাঁয় নমো নমঃ ॥ 
বিশ্বাত্মনেহ বিচিন্তায় বিলসচ্ছন্দ্রমৌলয়ে। 
কন্দর্পদর্পনাশায় কাঁলহন্ত্রে নমো নমঃ ॥ 
বিষাশনায় বিহরদু ধন্ধন্ধমুপেয়ুষে। 
সরিদ্দামসমাবদ্ধকপার্দায় নমো! নমঃ ॥ 

শুদ্ধায় শ্রদ্ধতাবায় এদ্ধানামন্তরাত্মানে । 
পুরাস্তকায় পূর্ণায় পুণ্নান্মে নমো নমঃ ॥ 
ঠৃষ্টায় নিজভ ভ্তানাং ভূক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে । 
নির্ববাসসেশ নিবাসায় বিশ্বশান্ত্রে নমো নমঃ ॥ 
্রিমুর্তিঘূলতৃতায় ত্রিনেত্রায়াদিসস্তবে। 
ত্রিধান্নাং ধামরূপায় জন্মদ্বায় নমে। নমঃ 
দেবাস্থরশিরোরত্বুকিরণারুণিতাঙ্ঘয়ে। 
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তাদ্দীয় নমো নমঃ ॥ 


| 





১১ টিহিিউরিই রি নদিতিল 





প্রাপা কৃষ্ণ মনো আর নাই মানোও, এই টানট্ুক লঞ| ভগবানেহ জন্তু ক্সে 
এরাপ নাকুলতা হয় হাভার জন্গ চেষ্টা কর বাকুণতা ত হলেই তাকে লাভ করা মার 15 
_ রামু দরমতংস | 
11117 02০5 0, । 


হিল্দুল্র শস্পাননাতভ্ডু ; 


ঈশ্বরের উদ্ামনা। 


উপাসনার আদঠা- তা বুঝতে হঈংল উপাসনা ছ্রিনিঘট। কি, ভাত 
কোলা চায় । শান লেন 

“টপাস্ম।নি সঙ্গগবন্ধাববযক-মানস্পাপাররূপাণ”  বেদাস্রসার , 

নগুদ বরঙ্গর গতি মনের ক্রিয়া বিশষের নাম 'উপাসনাত। 

ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকরণে বেণয়াি সগ্তণ ও নিগুণ ভেদে বর্ষের দু 
প্রকার ভাব, শাস্ত্রে নিণীত হইয়াছে । যাহা সগ্থণ, তাহাই ঈশ্বর 
পদ্বাচা ও মাকারবান্‌। এই শাঞার অনন্ত ও অপরিসত্ধোষ ; উচ্ঠার 
যেকোন একটী অবলদ্বন করিয়ামানসিক ক্রিয়াবিশেষের নাম 
উপাসন| । 

'উপাসন। শবের ধাত্বর্থ মতি সন্নিপানে গাকা। উপ এহ 
উপসর্গের মর্থ-_সন্নিধি এবং মান ধাতুর অর্থ--থাঁক1 ' “ঈশ্বর-উপাসন!” 
বণিলে ক্লাহার সন্নিধানে অবস্থতি করা বুঝিতে হইবে । 

জগদন্বা «ই ত্রিভূবনে গতঃপ্রোত ভাবে বিরাক্ত করিতেছেন, 
গ্তাহার অভাব কুত্রাণি নাঈ। ঠ্নি মামাদের শরীরের বাহিরে ভিতরে 
প্রতি পরমাণুতে বিগ্রমানা! তিনি খগ্রেদীয় প্রীদেবীন্থক্তে নিজে 
বলিয়াছেন-_ 

“অহমেব বাত ঈব প্রবামারভমাণ! ভূবনানি বিশ্বা। 
পরো দিব৷ পর এন! পৃথিবো তাবভী মহিমা সন্ড়ব |” 


ঈশ্বরের ওপাসনা। 


তিনি নিজেই এই ত্রিভুবন স্য্টি করিয়। ইহার অন্তর-বাহিরে বাধুর 
ন্যায় খিরাজ করিতেছেন, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই নিজ মহিমার সহিত 
অধিষিতা আছেন । 

তিনি যখন এই ব্রদ্ষাণ্ডে সমস্তের মধ্যে বিরাজিতা, তখন তাহার 
দুরে বা বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। এ ভাবে আমরা নকলেই 
তাহার অতি সন্নিহিত আছি; ক্ষণকালের জন্তও ঠাহার কাছ ছাড়া 
হইতে পার না। তিনি মাপন শক্তি দ্বারা আমাদিগকে শক্তিমান 
করিতেছেন এবং আপন চৈতন্য দ্বারা মামাদিগের চৈতন্য সম্পাদন 
করিতেছেন। কিন্তু উপাসন। অথ একপ সন্নিধানে অধস্থিতি করা নহে। 
উপাসনার তাৎপধ্যার্থ, মনে মনে পন্নিধানে থাকা, ত্টাহার ধানে, তাহার 
ভাবে মনে প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকা 5 তাহার সত্তায় শিজসওুাকে ডুবাইয়া 
দেওয়াই উপাসনা-শর্ষের লক্ষ্য । যতদিন পধ্যন্ত আমার্দের এবূপ অবস্থা 
না হইবে, ততদিন আমরা তাহার মধো থাকিয়া ও “দূরাৎ স্ুদুরে তদি- 
ভাস্তিকে চ*। যখন আমরা অন্তরে অন্তরে তাহাকে ধরিতে পারিব, 
স্টাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাহার ভাব সাগরে নিজের 
অস্তিত্ব ডুবাইয় দিতে পারিব, তখনই তাহার সা্ধান হইবে। ইহাই 
“সপ্ুপব্রক্ম-বিষয়ক মানন-ব্যাপার”। তাহ।র প্রতি এই প্রকার মনের 
ক্রিয়াই প্রক্কত উপাসনা । যিনি যে পরিমাণে নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব ও 
কর্তৃত্বাভিমান পরিহার পূর্বক তাহার সততায় নিজকে ডুবাইয়া দিতে 
পারিবেন, তিনি উপাসন। রাজ্যেও সেই পরিমাণে উন্নত ও অগ্রনর 
হইবেন। তাস্বকার ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রারস্তে উপাসনার একটা লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছেন যথা-_ 

উপাসনং তু যথাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চদাবলম্বন মুপাদায় তশ্মিন্‌ সমান- 
চিত্ববৃত্তিসস্তানলক্ষণম্‌। 


হিস হাতি ] ৩ 


পাপা ৮ ০২ পি পপ 


 ববাশান কোন অবণন্থন গ্রহণ করিয়। তাহান্তে চিত তন্ময় করাকে 
উপাসনা বলে। 
এক্ণে মামাদিগকে প্রথম দেখিতে ও বুঝিতে হইবে, এভাবে নিজের 
সন্তাকে তীহ্বার সন্তায় ডুবাইয়। দেওয়ার প্রয়োজন কি? যদি আমর! 
ইহার আবপ্তত। বুঝি, তাহা হইলে কি উপায়ে এই ভাব.সাগরে ডুবিতে 
পারি, তাহা মালোচন। করা বাইবে। 


উপাসনার আবশ্টাকতা । 


আধ্যশান্্র মন্ুলারে জীবের স্বষ্টিপ্রবাহ অনাদি! আমরা বনু 
সহত্বার গন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং ইহার পরেও করিব। ভগবান্‌ গীতায় 
এই সতোর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন__ 
বহৃনি মে ব্যন্তীতানি জন্মানি তব চাজ্জুন। | 
তান্যহং বেদ সর্ধাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৪থ অঃ € ক্সোক। 
হে অজ্জুন! মামার এবং তোমার সনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। 
আমি লমন্তই অবগত আছি। কিন্তহে পরপগপ! তোমার জ্ঞান-শক্কি 
াবৃত থাকায় তুমি তাহার কিছুষ্ট জানিতেছ না। 
জীব, কর্তৃত্বাতিমান বশতঃ অর্থাৎ “আম করিতেছি আমিই কর্শোর 
কর্তা” এইরূপ অহং ভাবাপন্ন হইয়। সংদারে যে কল কর্ম করিতেছে, 
তন্বারা সে বদ্ধ হইয়৷ জন্মঞজন্মান্তর পরিভ্রষণ করিতেছে । এইপ্রকার 
কর্ম আমাদের সংসারচক্রে বারংবার আবর্তনের কারণ। যে পর্যন্ত 
এই কর্তৃতাভিমান থাকে, €সই কাল পর্য্যন্ত জীব সাংসারকবিষয়ে সুখ 
খুজিয়৷ বেড়ায় এবং “আমি হ্খী আমি ছুঃখী”--এই প্রকার অনুভব 
রুরে। “আমিই কর্ণের কর্তা" এইরূপ বুদ্ধিতে আমর! কর্ম্ম করিলে সেই 
কর্মের বীজ সংস্কারদূপে আমাদের জীবাত্মায় সঞ্চিত হয় ১ পরে উদ্দীপক 


৪ ঈশ্বরের উপাসন1। 
কারণ পাইলেঈ এ ক্রিয়ার সংস্কার গুণ পুনরায় কার্যোন্ুথ হয়। গন 
বাস্ত জগতে কিছুই একেবা।র নট ৩য় না, আবস্তান্তারত হয় নাহ, ইক 
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অন্তজগাতে৪ কোন চিন্তা বা ভাব কিছুই নষ্ট ভয় না। 
ন ন্ুতি কৃতং কন্ম সদা পঞ্চেজ্িয়ৈরিভ | 
তেহস্ত নাঙ্িণো (নাঃ ষ্ঠ আত্ম। অখৈবচ. 
মঙাভারত অন্থশাসণপরর আহ» 
পঞ্চন্িয়ের দ্বার কৃত কম্ম নগ ঠন 411 মন ৯ হান্দরগণ শাহাব 
সাক্ষা হ্বদূপ থাকে । মানবের মনে কোনও ভাব উদিত হভলেই 
তাহার একটী চিত্র চিন্তে অঙ্কিত 511 নতগ্ুগাংলর শাণ্ি? গ্যার চিত্ত 
অনাদিকাল হঠতে সংঙ্কারবা(শ দ্বারা চিতিত হইতেছে; মন একট পকণ 
[;চিত্রকে জন্মজন্মাঙবে বহন করে 'এই কন্মলানত চিন্জ থা সংস্কার 
জন্মান্তর গ্রাপুর কাধণ। কশ্ব কারলেহ ঠাছীর কণ উত্পাবত হছে, 
কর্মের সভিত কম্মফণের ছায়াতপের গায় সম্বন্ধ : 
যথা ছায়াতপৌ নিত)ং সুসম্বতধৌ নিরস্তরম। 
তথা! কর্মচ কর্তাচ সন্গদ্ধাবাত্মকম্মভিঃ ॥ 
॥ মহাভারত মন্ুশাসনপন্ধ অং ১2৫ 
ছায়। ও রৌদ্রের স্তায় কন্ম ও কর্তা নিরস্তুর পরস্পর এুস+গঙ্ 
 রহিয়াছে। 
কনম্মণ। জায়তে জন্তঃ কশ্মণৈব প্রলীয়তে | 
দেহে বিনংষ্ট তৎ কশ্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে & 
কন্ম দ্বার! জন্ত জন্মগ্রহণ করে এবং কর দ্বারা নষ্ট হয়। দেহ বন 
হইলে তৎকম্মসমুদয কণ্মানুরূপ অগ্যদেহ-প্রাপ্তি ক্রাধ। এই পীবনে 
মন্থষ্যোচিত ধর্খের অন্ুশীলন কররিণে মন্ুয্য-জন্ম-লাভ করার সম্কাবনা 
। নচেৎ যিনি যেরূপ কন্ম করিয়া সংস্কাররাশি সঞ্চিত করিবেন, তিনি 


হিন্দুর টানি | ৫ 
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তদগ্ূপ ্াতি আধুঃ ও তোগ গ্রাঞ্থ হইবেন 
সতিমূণে তদ্বিপাকে। জাত্যাযুর্ভোগ।ই | 
পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ ১৩ হুত্র। 
সংবগ্ভ। প্রভৃতি শঞ্চকেপ এাঁকিলেই ধখাধয্মরূপ কর্মাশয়ের পবিশাম 
. বিপাক ) ন্ম সাধু ও ভোগ হঈরা থাকে । এই পঞ্চক্লেশ আবস্যা 
সুলক। আমিহ বোধ আবগ্ঠ।। ক্লেশনিবান্ত হলে কনম্মরাশি 
থাকলেও সাব বন্ধ হর 911 শগবাণ্‌ গাতাক অক্ছুনকে বারবার 
বলিয়াছেন ে, "তুমি সানহবোধে যে সকল কম্ম কীরবে, হাহাই 
ছানার বন্ধের কারণ হইবে, মথাৎ সেই মক্ষণ সংস্কাররাশিহ তোমাকে 
জন্ম হইতে জম্মান্তর়ে লইয়া যাঈবে |” অজ্জুন যখন বলিলেন ফে, '' আমি 
জ্ঞাতিবপরূণ পাপ কাধা কারণ রাঙ্গা চা না,” তখন ভগবান্‌ বাললেন 
যে, “তুমি বাদ আমার (ভগব।নেপ ) কম জানিয়া কপ্তব্যান্থরোধে ধন়যুদ্ধ 
কর, তাহা হইলে তোমার কর্মের ক্গন্য তুমি দায়ী হইবে না) এন্প কর্মের 
সবার জাত্যানুভোগের উপযোগী কোন সংস্কার সাঞ্চত হইবে না! আর 
যদি হমি 'অহং মম জ্ঞান পারহার কারিতে ন| পার, অর্থাৎ কন্মের কর্তা 
তুমি--এই প্রকার জ্ঞানপহকারে কার্য কর, তাহা হইলে এই সকল 
কর্মের শুভাশুত ফণের জন্থ তুম দায়ী হইবে ।” আমরা যদি এই 
আইমন্বজ্ঞান ন? করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কন্মজগ্ত সংস্কার 
সঞ্চিত হহবে না, এবং আমর জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিব। 
অবগ্ঠমেব ভোক্ব্যং কৃতং কম শুভাশুভম্‌। 
ভোগ ভিন কম়ক্ষর হয় না । 
ন! ভূক্কং ক্ষীয়তে ক'র কপ্মনকোটিশতৈরপি । 
এক জন্ম কেন, কোটিকল্ন কালেও কর্মের ভোগ ভিন্ন ক্ষ নাই। 
যিনি নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিগাছেন, তাহার প্রতি শাস্ত্রের 


ঈশ্বরের উপামন। [ 
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উঃ সকল শাসন-বাকা প্রযোজ্য নহে ; কারণ কর্টের সংস্কার-রাশি যদি 
সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে আানাদিগের জন্মান্থর সংঘটিত হইতে 
পারে না। 
শান্তর বলিতেছেন- 
কাষান্‌ যঃ কামরতে মন্তমানঃ 
ম কামভির্জা্ধতে তত্র তত্র । 
পর্য্যাপ্তকামন্ত কৃতাত্মনস্ত 
ইহৈব সর্বে প্রব্লীয়স্তি কামাঃ। 
মুণ্ডকোপনিষৎ। 
খিনি যাদৃশ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত কামবান্‌ হইয়া তাদৃশ কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন, তিনি নেই বিষয়ের উপভোগের জন্য তত্তৎ স্থানে 
জন্মপরিগ্রহ করিয়া উহ! ভোগ করেন; আর যিনি আস্মতত্ব অবগত 
হইয়া বিষয়ের উপর বীততৃষ্চ হন, তাহার ইহজন্মেই সমন্ত কামন! 
বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর বিষয়-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্র 
করিতে হয় না। 
কর্মে বাসনা! বাঁ আসক্তি না থাকিলে, সেই কম্মের কোন বীজ 
অস্কুরিত হুয় না--কাজেই ভিত ধান্যের ন্যায় কর্শের ফলোৎপাদিক! 
শক্তি নষ্ট হইয়। যায়। আমিত্বজ্ঞানই কামনামূলক এবং এই আমিত্ব 
আমাদিগের বিষয়ে আসক্তি জন্মাইয়! দেয়। যতদিন বিষয়ে আসক্তি 
থাকিবে, ততদিন বিষয়ের টানে আমাদিগকে বারংবার সংসারে 
আমিতে হইবে । জীবের এই আমিত্ববোধ অর্থাৎ মহংকারই মায়া, 
অবিস্তা ৰা অজ্ঞান। শাস্ত্র এই অহং-জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন 
এবং নানা স্থানে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অহং ভাবই 
সমস্ত কলেশের মূল, ইহাই সর্ব শাস্ত্রের দিদ্ধান্ত। পরব্রক্গের সহিত 


হিন্দুর আনাতা | 


সিল পপি পপ পপি সস প সাত পাসপাসপসিপাপ্পাি পা পাস্পপসপা৯পক্পাশ। 


ক্রীধের যে ভেববুদ্ধ অর্থাৎ জীবের মত" দয় বাত জ্ঞান, তাহা 
তিরোহিত হইণে পরব্রন্গের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় ইহাহ পরণ মোক্ষ 
রূপ ব্রদ্ষজ্ঞান। শাস্ত্রে ইহাকেই আত্মদরশন বলিয়াছেন। এই ভেদ 
বুদ্ধি বিরহিত হইয়া চিন্তশ্দ্ধ অর্থাৎ চিত্ত সম্ক্‌ নির্মল হইলে 
আম্মসাক্ষাৎক্ষার হইয়া থাকে । ইহাই পরম পুরুষকার সোইং 
জ্ঞান। শান্তর, ইহীকেই পরম ধর্ম বণিয়। কীর্তন ফরিয়াছেন। জীব 
সমাক্‌ প্রকারে নিজ সত্তাক্চে তাহার সম্ভায় যে পর্য্যন্ত ডূবাইয়া দিতে 
না পারে সে পর্যন্ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক জ্ঞান কখনও তিরোহিত হইতে 
পারে ন। এবং তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন কখনও 
ভর না। 

রামরুষ্ পরমহংসদেবও একদিন বলিম়াছিলেন “নামি ম'লে 
ঘুচিবে জঞ্জাল” অর্থাৎ আমিত্বজ্ঞান নষ্ট হইলেই জীবের কষ্টের শেষ 
হইবে । এই আমি” মেঘ-স্বরূপ জ্ঞাননূর্যাকে আবৃত করিয়া আছে। 
পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন--. 

"জীবের অহংকারই মায়া। যদি ঈশ্বরের রুপায় “শামি অকর্তা 
এই বোধ হ'য়ে গেল।' তা হলে সে বাক্তি তে। জীবন্মক্ত য়ে গেল।” 

*জীব ও আত্মার ( পরমাত্মার ) প্রভেদ হয়েছে এই “আমি” 
মাঝখানে আছে ব'লে। জলের উপর যদি একটা লাঠি কেলে 
দেওয়া যায়, তাহলে ছটা ভাগ দেখায়। বস্ততঃ একজল, লাঠিটার 
দরুণ দুটা দেখাচ্ছে। “অহংই এ লাঠি। লাঠি ভুলে ল9, সেই 
'একজল থাকৃবে 1” 
_ যদি এরূপ জ্ঞান জন্মে যে “+? সংসারে আঁম কেন নহি। আমি 
তাহার যন্তস্বরূপ, তিনি আমাকে যেরূপে চালাইতেছেন আমি সেইরূপ 
চলিতেছি) এই ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র কিছুই মামার নহে, সমস্তই 


৮ ঈশ্বরের উপাসন! | 


ঠাহার ; তান মামাকে এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন ) টার 
'মাজ্ঞাপালনই আমার পন্ম; হাহা হলে শংসারে কোন গিনধে 
আসক্তি গাঁকিছ্ছে পারে না। 

বাছষি জনক একদিন বলিরাছিলেন "হে খধিগণ। আন 
মাত্র মবগত মাছি যে, এই পরিদৃশ্তমান বিশ্বত্রদ্ধাড এবং চার 
অগ্র্গত যাগ কিছু আছে সকলি ভগবানের আরপিকারভূক্ষ | এই 
অট্টালিকা, প্রাসাদশ্রেণী, দাস, দাস।, গন্তা, অশ্ব, নানা বদ ধশধা, 
শক্তি এ বৈতব পভ়ৃতি যাহা এস স্কানে দখিতেছেন এব” এই সকল 
ব্যহতী* অগ্ত সমু্ধায়ণ কোন প্রকারে? সামার নে । আম এঠ 
প্রকার ট্সাআোতঃ অন্ুক্ষণ হদধষে পারণা কান এবং তাহার অগ্বর্তী 
হইর| শামি কল কাধা সম্পদ কার। সনন্ত বস্্ই কাহার, 'এখং 
ঠাহারই শক্তিতে সকল হয়। আম যে কোন কাধা করি সে 


সমণ্ত কাস্য কাঁরছে হয়। মামি তাহার ক্রী্্দাসের ন্ার কেবল 
তারই মাজ্ঞ। পালন করির়। থাঁক। আগার এগ যে বিগ্ভমানতা, 
ইন তাহারই কার্ধাসাধনের পন্য এবং আমিও এই জ্ঞান সঠষোগে 

সর্ব কাধ্যে প্রবৃত্ত হই। “সকলই ভগবানের? ইহা গামার যে মত- 
মার তাহা নহেঃ আমি সত্য সত্যই জানি ধে পকণই ত্ঠাহার। 
ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করি ও যথার্থ বিদিত আছি। গার ইহাই 
আমার সপ্পুর্ণ বিখবা।” এই ভাবের সাধন। চাই। বে মানবের 
পুর্বজন্মার্জিত সাধনা বলে এই প্রকার গ্তান অন্মে ঠাহার 
কর্তৃত্বাভিদান থাকিতে পারে না; ক্রমে আমিত্ব গাব কীপ হ্ইয়! 
লয় প্রাপ্ত হয়। 

' যেদিন আমিত্ব ছুটিবে, সেদিন আসক্তিও যাইবে । অথব! এন্যভাবে 


হিন্মুর উপাসনাতত্ু। ৯ 


দেখিতে গেলে এইজপ বল! যার, প্রুনে মাদক করিলে মামত” ৪ 
কিয় আামবে। নতদিন "আসক্ত, তক্দিন ''আমিক” 1 একের 
নাশ হইলে অপরের মীন ঠঈবে। খ্রখন আাবর এই গামন্ধ বা 





পপি ২৮৩ ৮৯ রি 


বিষে সাগাকি [কজশে নই কতা নাই পারে হাগাগ টচস্কনার | 
:ব11ধধয়ান:ক্ত সগ করাহ উপাদনার পক্ষ । 

যার জীব, শিপ্গের শন্ধাকে গগদন্থার মায় ভূবাইরা দয়া 
ক্হা।নসাণ সুনযক সকার গাণহাগ কারতে পাপে, তা হঈলে 
জাবের পাননারাশি তরোতত হবে, এবং জীব, জন মুহারূপ যাতনা! 
গোগ কারণে না। মে [নিব্রবাক্ছন স্থখেণ অন্বেষণে জীব খাকূল 
গম! বিষয় রাশির মধে) ইত স্রভ ভ্রন্ধ করিগা বেডাঈতেছে তাহা 
গাপ্তু হবে! মানব স্বখ ও শাস্তির অগ্ঠ ছুটাছুটি কাবিতেক্কে--বিষয়- 
. ছোগেব দ্বারা নিরবন্টিয় প্রণ পাবে মনে করিয়া ক্ষণে কণে নান। 
পার বিষয় ভোগ কবিদেছ্ে কিন্ধ পরক্ষণেই হতাশ হয়! প্রতাাবুত্ব 
. হঈতেছে। খন্ধপিন কঞ্টুতাভিমান ৪ বিষয়ে আসক্তি, ততদিন 
বাধনারাশি দারা হাড়িত £ইয়া এইরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে এবং 
. চিরস্থায়া সণ কিছুতেই গ্রাপ্ত হইবে না। 
বামনার অথাৎ বিষর-ভোগের ইচ্ছার নিনৃত্তি তি জীবের উদ্ধারের 
অন্ত কোন পন্থা নাই। এই বিষয়-াগন! হতেই জীব নানারূপ 
পাপ কার্যে লিপ্ত হুঈহ1 থাকে। বাসনা “ভাগের দ্বারা নিবৃত্তি তয় 
না। শান বগিতেছেন-- 

ন জাতু কামঃ কামানামুপভো'গন শাম্যতি । 
হবিষ। কৃষ্ণবত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 

ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় নাং অগ্নিতে দ্বতানতি 

দিলে যেমন স্তাহার বৃদ্ধি হয় সেইরূপ বিষর়-ভোগ দ্বারাও ভোগবাসনা 


১০ ঈশ্বরের উপাসনা 


ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
জীব, সংসারে বাসন।-রাশি দ্বারা তাড়িত হইয়া বিষয়ভোগ ভিন্ন 
এক মুহর্কও থাকিতে পারে না; কাগ্গেই বিষয়ের মধ্যে থাকিয়। 
কিরূপে বিষয়ের কঠোর বন্ধন 'এড়াইতে পারা যার তজ্জন্ত আমাদের 
গ্ায় বিষয়ী লোককে শান্ত্র উপদেশ দিতেছেন-_- 
বিষয়ারুষ্টচিত্বস্ত ফন্মভৌষধমুচ্যতে । 
সর্কেনিয়াপ্যবস্ত,নাং ভগবাত্যে সমর্রনণম্‌॥ 
যাহার চিত্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট, তাহার জন্য মহৌষপ 
বলিতেছি--দমস্ত ইন্জিয়ের উপন্তোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে সেই স্মন্ত 
জগণস্বাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ানুরাগ ক্রমে নিবৃত্ত হইবে। এ সংসারে 
যত প্রকার ভোগ্য বিষয় আছে, যদ্বারা মানণ সংসারে আবদ্ধ হয় সেই 
সমুদয় তাচাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ান্গরাগ নিবৃত্ত হয়। ইহাই উপাসনা- 
যোগ না কর্ম্মষোগ ; ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম, তিনের মিশ্রণ আছে 
বলিষা ইহাকে মিশ্রমার্গ ঝলা যাইতে পারে । বিষয়ান্ুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে 
এই প্রকার উপাদনা গ্রকষ্ট উপায়। 
উপাসনার প্রথম স্তর--জগদস্বার সহিত একটি দশন্ধ স্থাপন করা । 
তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মাতে হুইলে সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্তক, এই 
জন্ত শান্তর উপদেশ দিয়াছেন_-“আদৌ সন্বন্ধস্তাপনম্‌।” ঈশ্বরে শাজের 
মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষুবের অধিকার-ভেরে পি, পু, সখা, 
প্রভু প্রস্থতি ভাব, দৌর ও গাশপত্যের প্রভৃভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। 
রুচি ও অধিকার-ভেদে যিনি যে সপ্ধন্ধ ধরিয়া যে ভাবে তাহাকে ভজন। 
করুন ন৷ কেন তাহার সেই ভাবই পরান্ুরক্তিবূপে পরিণত হইয়া! ভগবং 
প্রাপ্তি করাইবে। ম্হামুনি শাগ্ডিল্য সর্ব প্রথমে ভর্তি-লক্ষণ বলিয়াছেন 
“1 পরাগুরক্তিরীশ্বরে” । নারদ ভক্তি-স্থত্রে বলিয়াছেন “স! কন্মৈ পরম- 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব। ১১ 


প্রেমরূপা” 1 সন্বন্ধ-স্থাপনই এই পরম অন্ুরক্তি বা পরম প্রেমলাভের 
প্রথম সোপান। পাধিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার উপাসনাই 
সম্ভব নহে । দমস্ত প্রকার ভগবৎউপাসনাই কোন না কোন পাখি 
সম্বন্ধের সাদৃশ্তে সংস্থাপিত। সাদকগণ তাহাকে পিতা, মাতা, পতি, 
প্রভু, সখ। ইত্যাদি ভাবে, কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রীব্ূপে উপাননা করিয়। 
থাকেন । উপাসক মাত্রেরই এই প্রকার সম্বন্ধ সংস্থাপন অবশ্ত কর্তব্য, 
তাহ! না হইলে কোন প্রকার উপানন! চলিতে পারে না। মানুষ পার্থিব 
সম্বন্ধের আশ্রয়ে উপাসন! করিলেত্ত যখন উপাসনা সিদ্ধিলাভ করে, 
তখন সেই সকল সম্বন্ধের পরিবর্তে এক অভেদ সম্বন্ধ “সোইহং” তত্ব 
স্থাপিত হয়। যিনি যে পথে যে সম্বন্ধ সম্বল নিয়া গমন করুন না কেন, 
সিদ্ধাবস্থায় সেই সর্বেবাচ্চ ভাব “সোহহং তত্বে' উপন্থি* হইবেন । তখন 
ভক্তিও জ্ঞানের পার্থক্য থাকে না; সমস্তই সোহহং তত্ব পরিণঞ্, হয়। 
এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন-- 
প্জ্ঞানাৎ সংজায়তেমুক্তি, ভক্তিঃ জ্ঞানন্ত কারণম্‌”। 
দেবীভাগবতে বলিয়াছেন__ 
ক্তেন্ত ষ1 পরাকাষ্ঠা সৈন জ্ঞানৎ 'প্রকান্তিতম্‌। 
ভক্তির চরম অবস্থাই জ্ঞান। ইহাই সমস্ত শান্ধের লাঝ সিদ্ধান্ত. 
এই অবস্থায়-_ 
ভক্ত মোর কঠহার ভক্ত মোর প্রাণ। 
আমি তাতে সে আমাতে মামারি সমান ॥ 
মাতৃভাবের সাধকগণ তাহাকে অকল্পিত মাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন, 
ছেলের স্তায় তাহার সহিত কতহ আবদার, কতই অভিমান করেন । 
“মা মা বলে আর ডাকিব না, 
ওমা [িয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥ 


২২ ঈশ্বরের উপাসন।। 


প্৯িপ্াসিািপ ০ 





সপাসপাস্পিনপাসপাস পাপাম্পিসপাসপিসপিসপিক 


অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইপি মৎকর্পরমে৷ ভূব। 
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কৃর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপ স্যসি ॥ 
(১২ অঃ ১৭ শ্লোক) 
যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে আমার কর্মম-পরায়ণ হও । 
সর্বদা যে কোন ইন্জ্িয়ের দ্বারা যে কোন কর্শানুষ্ঠান কর, তাহা আমার 
নিমিত্ত করিতেছ এইরূপ বদ্ধসংস্কার হইলে, জীব বিষয়াহ্গরাগ হইতে 
বিমুক্ত হইয়! তত্বজ্ঞানসম্পন্নহষ্টবে। : (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামনি 
মহাশয়ের অচ্থুবাদ ) 
প্রথমতঃ এই সংসার তীহার,: সর্বদা এই প্রকার চিন্তা করিয়া, 
ংসারের যাবতীয় কার্ধ্য “তাহার কাঁধধ্য* বোধে করিতে হইবে। স্ত্রী, 
পুত্র, ধন, জন সমন্তই তাহার, আমি কেবল তাহার চাকরী করিতেছি? 
তিনি আঁমার পিতা, মাতা, প্রভু, সখা ব! পতি । (যিনি যে ভাবের সাধক 
সেই তাব যোজন! করিয়া নিবেন। ) আমি তাহার আদেশ ও নিয়োগ 
মত, কর্শ করিতেছি । এই সংসারে যে কোন কার্ধ্য হইতেছে তৎসমন্তই 
তাহার সাট্ি-স্থিতিজ্জীলন কার্ধের অন্তর্থত, তিনি সমস্ত ক্রিয়ার অস্তরালে 
খাক্ষিয়া তাহা সাধন, করিতেছেন। তিনি যন্ত্রী আমর! যন্ত্র: যন্ত্রে 
যেমন বন্ত্রী ব্যতীত নিজের কর্তৃত্ব নাই সেই প্রকার জীবেরও কোন. 
কর্তৃত্ব নাই। জীব ভ্রান্ত হুইয়৷ :তাহার ক্রিয়া নিজের উপর আরোপ 
করিয়া নানাবিধ দুঃখ পাইয়া থাকে । এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার 
জত্যাস করিতে হইবে । . 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং 
সংসারযাত্রামনতবর্তয়িত্যে ॥ 
তোমার প্রিয়ার্থ সংসারবাত্রা নির্বাহ করিতেছি। তুমি এই 
সংসারের ভার দিয়াছ বলিয়া আমাকে এই মংসারের তার বহন করিতে 
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হইতেছে। সংসারে হাহা কিছু ৮ সমন্তই তোমার জন্য 
করিতেছি। 
প্রাতকরুখায় সায়াঙ্কং সায়াহাৎ গ্রাতরস্ততঃ। 
যৎকরোমি জগন্সাত স্তদেব তব পূজনং ॥ 
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত, সন্ধ্যাকাল হইতে প্রাতঃকাল 
পর্যন্ত যাহ। করি, হে জগন্নাত: ! তৎনমন্তই তোমার পৃজ!। গীতাতেও 
বারবার ভগধান্‌ এই কথা খলিয়াছেন, “যে বাক্তি নিজের কর্তৃত্বাডিমান 
পরিত্যাগ-পূর্ববক আমার কার্ধা করিচেছে বলিয়! সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান 
করে, মে সমন্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আর যে সমস্ত কার্ধোের, 
নিয়স্তা ও কর্তা বলিয়া নিজকে বিখাস করে, সে নিশ্চয়ই অধঃগতিত 
হইয়! বিনষ্ট হয়।” 
শতোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে আমি করি।” 
ধিনি এইভাবে কর্ম করেন, তীছার কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, তিনি 
কর্মবন্ধন কাটাইয়া গরম শান্তিাত করেন। তখন তিনি সত্য মতাই 
অনুষ্ভব করেন-_ 
ঈশ্বর: সর্বভূতানাং হদেশেইয্জুন তিষ্ঠতি ! 
ভ্রাময়ন্‌ র্নতানি যন্ত্রার়ানি মায়য়া॥ 
[ও (গীতা ১৮ অঃ ৬১ প্লোক) 
হে অজ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়-দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি 
মায়া দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্র বস্তর ন্যায় এই সংসার-রাজ্যে না 
করাইতেছেন।, | 
সাধকও এইভাবে .বিভোর হইয়। ্াহাছিেদ_ 
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি। 
তুমি যন্ত্র তুমি মনত ভঞরসারে দার তুমি ॥ 


২৪. ঈশ্বরের উপাসন!। 


পাসপিসিপা্পিসিলানা পাখা ৯াস্পিস্পিসরসিশত৬ি৯ 








সপাস্পাসপি, 


রামকফ পরমহৎসদেবও গৃহীদ্দিগকে এই প্রকারে উপদেশ 
দিয়াছিলেন-. 
“সব কাজ কর্বে, কিন্তু ঈশ্বরে মন রাখ.বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে 
নিয়ে থাকৃৰে ও সেবা করবে; যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে 
জান্বে, তারা তোমার কেউ নয়। ঝড় মানুষের বাড়ীর দাসী, সব 
কাজ কচ্ছেঃ কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীকল দিকে মন পড়ে আছে। আবার 
সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে 
গ্আমার রাম" “আমার হরি” ? নিজ নে মনে বেশ জানে- এরা আমার 
ছি নয়।” 

ংসারের সব কণ্ম কর্বে, তি মন ফেলে রাখ বে।» 

সংসারের সমস্ত কাধ্য তাহার, তিনি আমার দ্বার! সমন্ত কাধ্য 
করাইতেছেন। “আমি তীহার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্ত সংসারের বাবতীয় 
কর্ম করি। এই ভাবটা চিত্তে পৌষণ করিয়! ইন্জিয়ের বৃত্তিগুলি তাহাকে 
অর্গণ করিতে হইবে, তাহা! হইলে ক্রমে ইন্জ্রিয়ের টান কমিয়া আসিবে 
এবং সাধকের বিষয়ানুরাগ তাহার অন্থরাগে পরিণত ছইবে। এইজন্য 
গীতাতে উপদেশ দিয়াছেন-- 

মৎকর্্পরমোভব। মদর্থমপি কর্মনাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধি মবাপ স্তসি। 

আমার উদ্দেশে নানাবিধ কর্মানুষ্ঠান কর, তাহ! হইলে ক্রমে 
সিদ্ধিলাত করিতে পারিৰে। . 

মানুষ তলত) পদ, বাক্‌, উপস্থ ও পায়ু এই পঞ্চ কর্মেন্তিয় দ্বারা, 
যথাক্রমে গ্রৎণ, গমন, বচন, মৈথুন .ও মল-মূত্র-ত্যাগরূপ কন করিয়। 
থাকে এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও চর এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় 
্বার। দর্শন, আসা, রসাস্বাদ ও শীতোফাদি অনুভব করিক্লা থাকে। 
এই (দশ ইঞ্জিয়ের দ্বার! দশ প্রকার বিষয়ভোগ ভিন্ন জীবের আর 
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কোন আসক্তি নাই। জীবের সর্বপ্রকার বাসনা ও আসক্তি ইহার 
কোন না কোনটার অন্তর্থত। ইহার অতিরিক্ত আর একটা ইন্দ্রিয় 
আছে, যাহাকে শান্তর “একাদশ ইন্দ্রিয় মন” নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
কর্মেন্র্িয় ও জ্ঞানেন্দ্িয় মন হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ; একই শক্তি 
অবস্থাভেদে নান! নামে কথিত হয়। মনকে জ্ঞানেক্দ্িয় এবং কত্শেন্রিয় 
এতছুভয়ই বল! যাইতে পারে, কারণ এই দশটা ইন্দ্রিয় কেহই মন হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে । যেমন একই ব্যক্তি নানাবিধ অবস্থা! ভেদে 
নানাপ্রকার নামে অভিহিত হয়, তেমন একই মন নানা ইন্জরিয়ের অবস্থায় 
পরিণত হইয়া নানা নামে কথিত হয়। এক্ষণ ইন্ত্রিয়ের ভোগ্য বিষয়- 
গুপি তাহাকে কি গ্রকারে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহ! বুঝিতে চেষ্টা 
করা যাক। মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসন! প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের 
পরিতৃপ্থির জন্যই হস্ত-পদের ক্রিয়৷ হইস্া থাকে; কাজেই সেই সকল 
ইন্রিয়ের বিষয় ঈশ্বারাভিমুখ করিতে পারিলেই হণ পদের ক্রিগাও তাহার 
উপাসনায় পরিণত হইবে; স্থৃতরাং হম্ত-পদের বিষয় পৃথগ ভাব আলোচনা 
করার কোন আবশ্তকত! নাই। হস্ত-পণের ক্রিয়াতে কেহ বদ্ধ হয় লা। 
এবং তাহাতে আসক্তিও হয় ন।। হস্ত পদ কেবল অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের 
পরিচর্ষযা করে, কাজেই অন্তান্ত ইন্ত্রিয়ের আসক্তি কমিলে এই 
ইন্জরিয়দ্ধয়ের আসক্তিও ক্ষীণ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 


(১) বাগিক্ট্রিকের বিষয় সমর্পপ। 


_, মানুষ বাগিন্দরিয় দ্বার! নানা প্রকার বাক্যালাপ করিয়। থাকে । সর্বদা 
তাহার স্তব-স্ত্রোত্র-পাঠ, গুণান্ুকীর্ভন, মন্ত্রজপ আদি করিলে বাগিন্দ্রিয়ের 
বিষয় তাহাকে সমর্পণ কর! হয়। এইন্ধপ করিতে করিতে বাগিন্ত্রিয়ের 
অনুরাগ তাহার অনুরাগে পরিণত হয়। এইরূপ বাক্যালাপে সর্বদা, 
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তাহার ভাব বিমিশ্রিত থাকায় তাহা বন্ধনের কারণ ন1 হুইয়। মুক্তির 
কারণ হয়। এই ভাবটা ক্রমে এরূপ. অভ্যন্ত হয় যে সাধক, শাস্ত্রে 
আদেশ মত সর্বদাই তাহার মন্ত্র ও গায়ত্রীজপে রত থাকেন । 

অশ্তচিব1 শুচিবাঁপি গচ্ছন্‌ তিষ্ঠন্‌ যথা তথা । 

গায়তআীং প্রজপেৎ ধীমান্‌ জপাৎ পাপং নিকুস্ততি ॥ 

অপ্ডচি কি শুচি, যে ভাবেই থাকুন্‌, গমম কি উপবেশন করুন, ধীমান্‌ 

ব্যক্তি সর্বদ। গায়ত্রী প কাঁরবেন; কারণ জপের ্বারা পাপ নিবৃত্ 
হয়। তাহার নাম নিতে নিতে চিত্তের পাপ-বৃত্তিগুলি অপসারিত হইয়া 
সাত্বিক ধশ্মুভাবগুলি উদ্রিক্ত হয় এবং সাধক ক্রমে পবিত্রাত্বা হইয়া 
উত্তরোত্তর চিত্তের উৎকর্ষ লাভ করিতে থাফেন। সংসারে থাকিতে হইলে 
নানাপ্রকার বাকালাপ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি সংসারকে 
পততাহার সংসার” মনে করিয়! কার্য করেন, তাহার সংসার সম্বন্ধীয় 
কথাও তাহাগ উপাসনা! ক্রিয়ার অন্তত হয়, কারণ ধাহার স্থির ধারণ! 
ষে“স্তাহার এই সংসারে আশি তাহারই নিয়োগ ও আদেশ মত কাধ্য 
করিতেছি*--সে ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধীয় কথাও তাহারই অন্ধুরাগমূলক » 
তাহার সংসারের কার্ধ্য-নির্বাহ করার জন্ত বাক্যালাপ করিতে হইতেছে, 
কাজেই এসকল বাক্যালাপও তাহার শ্রীতি ও অন্ুুরাগমূলক ৷ এই জন্ত 
সাধক-প্রবর রামগ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন “যত শোন কর্ণপুটে সকলি 
মায়ের মন্ত্র বটে ।” বাগিক্দিয়কে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া চিত্বের রজস্তমো- 
রূপ কালিমা দূর করার জঙ্ক শান্ত নানাগ্রকার মন্ত্রাদি জপের ব্যবস্থা 
আছে। প্র সকল মন্ত্রজপ অর্থাৎ বার বার উচ্চারণ করিলে চিত্ত 
ঈশ্বরাভিমুখ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাগযস্ত্ের ক্রিয়।, বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
হ্গ। শান্তর বলেন ্‌ 

মননাৎ ত্রার়তে বন্মাৎ তন্মানন্ত্ঃ প্রকীর্ভিতঃ ৷ 
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পে্ািপীর্পাউি উিসপি্রীিসি শি সি সিন পিস পাপা) তাশিসপির্প 


মনন অর্থাৎ চিন্তা দ্বার! মন্ত্র াণ করেন বলিয়। 'মন্ত্র বল! হয় । 
মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ভত্রাণং মংসার-বন্ধানাৎ। 
ধন্মীর্থ কামমোক্ষাণামামন্তরানমনত্র উচযতে ॥ 
যাহার মনন হইতে বিশ্ব বিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ব্রন্ধসত্ব। হইতে ব্রহ্গাণ্- 
সত্তা যে পৃথক নহে--এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় এবং সংসার 
বন্ধন হইতে পরিভ্রাণ হয় ও ধর্ম অর্থ, কাম, মেক্ষ এই চতুর্ধর্গ লাভ 
হয়, তাহাকে মন্ত্র বলে। | 
মন্ত্রজপের দ্বার! অর্থাৎ শাস্ত্রোজমতে বার বার আবৃত্তি ছারা ক্রমে 
ভীবের চিত্তের কালিমা অপদারিত হয় । জীব সংসারের মায়াময় বন্ধন 
কাটাইয়া মোহহং জ্ঞান লাভ করে। এই জন্ত শাস্ত্র বারবার বলিয়াছেন-- 
জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ দি্ধির্জপাৎ সিদ্ধিন সংশয়ঃ। 
মন্ত্র সিদ্ধিবলে সাধকের ত্রিলোক-ৃষ্টিবিক্ষারিত হয়, তখন অলৌকিক 
বলিয়! কোন পদার্থ থাকে না। শ্রীরুষ্ণাবতারে ভগবান্‌ও গীতায় ১*ম 
অধ্যায়ে ২৫ শ্লোক বলিয়াছেন 
জ্ঞানাং জগ্যজ্ঞোহশ্মি। 
যত প্রকার যজ্ঞ আছে তন্মধ্যে ভগবানের নাম (মন্ত্র) স্লপই শ্রেষ্ঠ 
যজ্স। এই গ্লোকে গুকার জপের কথা বলিয়াছেন; কারণ প্লোকের 
পূর্বব চরণে আছে। 
গিরামন্মোেকমক্ষরং। 
বাকোর মধ্যে আমি ওক্কার। ভগবান্‌ মনও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ 
ধাগাদি করুন মার না করুন, একমাত্র জপ দ্বার! সিদ্ধ হইতে পারেন 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
জপ কাহাকে বলে, তাহা পাতগ্রল-দর্শনে সমাধি পাদ ২৭ ও ২৮ 
সুত্রে বরিয়াছেন। ২৭ সুত্রে আছে__ 





২৮ ঈশ্বরের উপাসন1। 


তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ। 
প্রণবের ( ওক্কারের ) বাচ্য ঈশ্বর। প্রণব বাচক, ঈশ্বর বাচা। 
প্রকাশ করা ধন্ম যেমন স্বভাবতঃই প্রদীপের আছে, তন্জ্রপ মন্ত্রজপ দ্বারা 
ঈশ্বরের স্বরূপ উপলদ্ধি হইয়া থাকে | এই বাচ্য ও বাচক সবধন্ধ নিত্য। 
২৮ স্ত্রে আছে-_ 
তজ্জপন্তদর্থভাবনগ্‌। ৃ 
প্রথবের জপ, প্রণবের অভিধেয়ের অধ্থাৎ ঈশ্বরের ভাবন!। প্রণবের 
জপ ও প্রণবার্থ অর্থাৎ পরযেশ্বরের রূপ ধ্যান দ্বারা ষোগী চিত্তের একা- 
গ্রতা লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত জগ ও ভাবনা-রূপ' সাধন হইতে 
জীবের শ্বরূপ-দর্শন হয় এবং মুক্তির ব্ি্রকর অন্তরায়-__যদ্ধারা চিত্বের 
বিক্ষেপ অর্থাৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়,_-তাঁহাও দূরীভূত হয়। এ স্থানে 
কেবল ওষ্কার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে। শান্ত্রোক্ত অন্তান্ত বীজ-মন্ত্র ও নাম 
জপের দ্বারা এইরূপ ফল হইয়া থাকে। মন্ত্রজপ করিতে করিতে সাধ 
্রক্মসত্তায় ডুবিয়! যান। | 
ভক্ত হরিদান নমমাহাত্মা এরূপে কীর্তন করিয়াছেন__ 
কেহু বলে নাম হইতে হয় পাপক্ষয়। 
কেহ বলে নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 
হরিদাস কছে নামের এ ছুই ফল নয়। * 
নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়। 
যে নাম সেই রুজ্ঞ ভজ নিষ্ঠা করি। 
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ শ্রীনরোত্বম। 
নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্ত তাহ! সর্বশান্ত্রসম্মত। | 
গ্রত্যেক শব্ের যে বিশেষ বিশেষ মুর্তি আছে তাহা আর্ধ্যখাষিগণ 
বনপূর্বেধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
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সপ 





মন্ত্রোচ্চারপমাত্ডেণ দেব-রূপং প্রজা়তে। 

মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র তত্গ্রতিপাস্ত দেবতার রূপের আবির্ভাব হয়। 
এই জন্ত মন্ত্রশক্তিকে অক্ষর ভাবনা! করিতে নিষেধ করিয়া নরক ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 

গুরো মানুষবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষর-ভাবনাং। 
প্রতিমায়াং শিলাবোধং কুর্বাণে! নরকং ব্রজেৎ॥ 

গুরুদেবে যাহার মন্ুয্য-বুদ্ধি, মান্ত্রে যাহার অক্ষরভাবনা এবং দেব- 
প্রতিমায় যাহার শিলাবুদ্ধি, সে ব্যক্তি নরকে গমন করে। 

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী তাহার *ব্রহ্গবাদী খষি ও ব্রক্ষবিষ্তা” 
নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করা হইল -- 

“বিশেষ বিশেষ শব্ষের সহিত বিশেষ বিশেষ রূপের (মৃত্তির ) যে নিত্য 
সম্বন্ধ আছে, তাহা এক্ষণকার বিজ্ঞান-বলেও প্রমাণিত হইয়াছে । বস্তুতঃ 
প্রত্যেক শব্ধেরই স্বীয় অনুরূপ মৃত্তি আছে। ধাঁহার৷ আধুনিক শবা- 
বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তীহারা সকলেই অবগত আছেন যে, 
শব বায়ুকে তরঙ্গায়িত করিয়া, কর্ণকুহুরে গ্রবিষ্ট হয়; সেই সকল 
তরঙ্গের রূপ শব্ষের পরিবর্তন অন্থুসারে পরিবর্তিত হয়, এই সকল রূপকে 
অবলম্ব করিয়। পুনরায় তন্ুরূপ শব্দ উৎপাদন কর যায়। রূপ ও শব্দের 
সন্বন্ধজ্ঞান হইতে আধুনিক ফনোগ্রাফ, যস্ত্রের স্থষ্টি হইয়াছে । শব. 
বিজ্ঞানের আলোচন। দ্বার! পাশ্চাত্য প্রদেশেও সম্প্রতি ইহ! প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, সঙ্গীত সকলের নানাবিধ মুর্তিভেদ আছে, ইডোফোন নামক 
যনত্রনাহাযো মার্গেরেট হিউজেস ইয়োরোগীয় সঙ্গীত শ্বরলিপির মুর্তি 
সকল সম্প্রতি প্রকাশিত করিয়াছেন। 

বে শোর যে মূর্তি শ্বভাবতঃ গ্রকাশ পায়, তাহার সহিত সেই শবে 
সম্বন্ধ নিত্য বিয়া! স্বীকার করিতে হয়। যদি কোন ভাষায় শব সকঙ্গ 


৩৪ ঈশ্বরের উপাসন! 


সাপ 


এইরূপে গঠিত হয় যে, দেই সকল শবে পূর্ধোক্তরূপ স্বাভাবিক যে মূর্তি 
আছে, সেই মুর্তিবিশিষ্ট পদার্থই সেই সকল শব্দের বাচ্য হয়, তবে সেই 
ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে দিদ্ধ ভাষ! বলিয়। গণ্য করা যাইতে পারে। সংস্কৃত 
ভাষ। এইরূপ দিদ্ধ'ভাষা, এই নিমিত্ব ইহাকে দেবভাষা বলে ।” 
অতীন্দরিয়ভ্রষ্টা, খধিগণ এই সকল রহ্স্ত জানিতেন বলিয়া গ্রত্োক 
দেবতার পৃথক্‌ পৃথক্‌ বী্গ-মন্ত্রের ব্যবস্থা! করিয়াছেন । তাহার! সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন, ষে বীজমন্ত্র জপ করিলে যে.রূপের আবির্ভাব হয়, তাহা 
তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন_ . 
দেবতায়াঃ শরীরাণি বীঞ্জাহুৎপদ্ততে গং । 
শৃগুদেবি প্রবক্ষ্যামি বীজানাং দেব-রূপতাম্‌ ॥ 
দেবতার শরীর বাঁজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়, হে দেবি! বীজমন্্র যে 
দ্বেবতার স্বরূপ, তাহ। তুমি শ্রবণ কর। 
এই জন্ত বীজমন্ত্রাদির ভাবা! হওয়া অসম্ভব । মন্ত্রের ভাষাস্তর কি 
অস্ত্রের শব বিল্তামের বিপর্ধ্যয় করিলে মন্ত্রশক্তি নই হুইয়! যায়; ষে 
উদ্দেস্টে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না। 
শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট মন্ত্রের শক্ি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_- 
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কোন মন্ত্র অনুবাদ করিলে মন্্রশক্তি নষ্ট হইয়া সাধারণ কথাতে 
পরিণত হয়। শব পরিবর্তিত হইলে শব্বাহুযায়ী অন্ধগ্রকার রূপ 
হষ্ট হইবে ্‌ 

মন্ত্রের যে অভ্ভুত শক্তি আছে, তাহা সাধকগণ গ্রতিনিযত প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকেন। মন্ত্রশক্কি্র ঘাত-প্রতিঘাতে সাধকের আত্মশক্তি 


হিন্দুর টা | 
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ভীত্রবেগে বর্ধিত হইতে থাকে 7) অবশেষে মন রশকির : প্রভাবে সাধক 
চিতগুদ্ধি লাভ করিয়! কৃতরৃতার্থ হয়। ইহা কবির কল্পনা কি বাতুলের 
প্রলাপ বাক্য নহে; দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে মন্ত্র জপ করিলে, যে কে, 
এরহন্ত নিজ্ত জীবনে প্রতাক্ষ করিতে পারেন। তখন আর কোন 
প্রকার যুক্তি-তর্কের আবশ্তক হইবে না। মন্ত্রশক্তি নিজেই উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন এবং চরমে মেঘমুক্ত হৃর্য্যর স্তায় নিজের জ্ঞান-্থ্ধয 
প্রকাশিত হইবে। মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিজ নিজ জীবনে মন্ত্র-শক্তির 
অলৌকিক প্রভাব দেখাইয়! গিয়াছেন। সে দিনও দক্ষিণেশ্বরের 
নিরক্ষর রামকৃষ্ণদেব, কালী-মন্ত্রের সাধন। দ্বার! মন্তরশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব 
দেখাইয়াছেন। পাশ্ত্য-সভ্যতালোক-দীপ্ত ব্যক্তিগণ তানার 
উপদেশ শ্রবণ করিয়া! নিজেকে কৃতক্কতার্থ মনে করিতেন। তাহার 
উপদেশ বাক্যগুলি আপ্তবাক্যের ন্যায় বঙ্গবাসী পাঠ করিয়া শাস্ত্রে 
রহগ্ত সকল অবগত হইতেছেন। 
মন্ত্র ভাষাঞ্জর করিলে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয় সত্য. কিন্তু তাহা বলিয়া 
যে মন্ত্রগুলি বুঝিতে হইবে না, এরূপ শাস্ত্রের অভি প্রায় নহে। 
মন্ত্ার্থং মন্ত্রচৈতন্তং যো! ন জানাতি সাধকঃ। 
শত-লক্ষ-গ্রজপ্তোপি তন্ত মন্ত্রো ন সিধাযতি। 
€ মহানির্ববাণ তন্ত্র) 
যে সাধক, মন্ত্রের অর্থ কিন্বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লক্ষ 
বার জপ করিলেও তাহার মঞ্তর সিদ্ধ হইবে না। মন্ত্রের অর্থ জানিয়। 
জপ করিলে তাহার ফল শাস্র হইবে। না বুঝিয়া ন! জানিয়। অনুষ্ঠান 
করিলে ফলের হাস হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মন্ত্রের শক্তি- 
প্রভাবে আংশিক ফললাভ ঘটিবে। আর্ধাশান্ত্রের উপদেশ এই, "দেবতার 
নাম সম্বিত মন্ত্রের গুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বটনা, প্মরণ ও মন্্ার্থের ধ্যান 


৩২ ঈশ্বরের উপানন!। 


দ্বার সাধকের চিত্ত নির্শল হয় এবং দেবত| সকল আকৃষ্ট হইয়া সাধকের 
নিকট উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট পূরণ কারয়। থাকেন ।” 
পরমার্থ সঙ্গীত বাগিন্দ্রিয় সমর্পণের আর একটা প্রকৃষ্ট উপায় । সঙ্গীত 

বারা চিত্তে পরম ভক্তি ভাবের উদয় হয়, ইহা! সকলের প্ররত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। 
শান্ত ৪ এইজন্য পগানাৎ পরোতরো! নহি বলিয়! গীতকে সাধনের একটী 
অঙ্গ বলিয়া কার্ভন করিয়াছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন ও 
কমলাকা প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাদের নিজ নিজ জীবনে সঙ্গীতের মাহাত্মা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। আজিও সাধক সপ্প্রদায় তাহাদের রচিত সঙ্গীত 
দ্বারা নিজ নিজ চিত্তকে বিষয় হইতে 'প্রত্যাকষ্ট করিয়। ঈশ্বরাভিমুখ 
করিতে 'মর্থ হইতেছেন। 

নাহং বসামি বৈকুষ্ঠে যোগিকাম্‌ হবদয়ে নচ। 

ন্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্টামি নারদ ॥ . ? 

ইহ্থা নারদের প্রতি ভগবদ্‌ বাক্য। 


(২) উপস্থ ইন্ড্রিয়ের বিষয় সমর্পণ । 


উপস্থ ইন্ত্রিয়ের অবিহিত পরিচালনায় জীব নানা! ছুংখ লাভ 
করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সংসারের অর্ধেক রোগ. শোক, 
অকালমৃত্যু ও নানাবিধ কুক্রিয়া, এই ইন্দ্রিয়ের আসক্তি দ্বার! সংঘটিত 
হয়। এই দুরন্ত রিপুকে বশীভূত করিতে পারিলে মানবের 
বিষয়-বাসনা! নেক পরিমাণে কমিয়া যায়। রামরুষ্খ পরমহংস- 
দেব “কামিনী কাঞ্চন” সাধন পথের বিষম অন্তরায় বলিয়া বার 
বার উপদেশ দিয়াছেন। পুরাণ ইতিহাস পাঠে জান! যায়--কত যোগী 
খষি উপস্থ ইঙ্জিয্বের উত্তেজনায় অধঃপতিত হইয়াছেন। এই প্রবল 
রিপুকে সংযত করিবার জন্ত শাস্ত্র, নানারূপ বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ 


'তন্দুর উপাসনাতত্ব । ৩৩ 


করিয়াছেন । যিনি যত বাঁধনিষেধ পালন করিবেন, তাহার ইন্দ্রিয় 
তত সংযত হইবে । ইন্দ্রিয়, ভোগ্য বস্তু চাহিতেছে, সাধক নিষেধ বাক্য 
মানিয়া ইন্দ্রিরকে সংযত করিতেছেন, এই প্রকার করিতে করিতে 
ইপ্টিয়, সাধকের অধীন হইয়া! পড়িবে; তখন আর সাধক হন্দ্িয়ের 
অধীন হইবেন না। ক্রমে অন্তরিন্দ্িয় সংযত হঈলে আসক্তিও ক্ষীণ 
হয়া আসিবে এবং সাধস১ ইন্দিয়জয়ী বীর হইবেন । হম্ত্র-শান্ত্রও এইরূপ 
বীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন “বীরশ্চোদ্ধতমানন:”। বাহার! ইন্দ্রিয় 
জয় করিরাছেন, তাঠারাই উদ্ধতমানসসম্পন্ন বার। স্থানান্তরে৪ 
বলিয়াছেন “পিদ্ধনন্্রী ভবেদ্‌ বারো ন বীরো মগ্তপানতঃ* | মদ্কপান 
করিলেই বীর 5য় শা, ধাগারা আসক্তি পরিহার পূর্বক মন্ধে সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, ত্রাহারাই প্রকৃত বীর। 

ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইবে সতা কিন্তু ইন্দ্রিয়ের একেবারে 
উচ্ছেদ বা ধবংস কারতে হইবে না। স্তান বিশেষে সন্গাসাদিগকে এই 
ইন্দছ্রিরের বহির্ষন্বকে বিকল করিতে দেখা যায়, কিন্তু তন্বারা কোন 
ফললান হয় বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রের ইহা মণ্ম নহে যে, ঠক্স্রিয়কে 
বাহিরে সংষত করিয়া আসক্তি-প্রধু্ত মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি 
ম্মরণ করিলে কোন 'দাশ্ব »ইবে না; কারণ এরূপ বাক্তিকে গীতায় 
মধ্যাচার বা কপণঠাচার বলিয়াছেন-_- 

কর্ধেন্্িয়াপ সংযম্য ষ আস্তে মনসা ম্মরন্‌ 
উক্জিয়ার্থান্‌ বিষূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে | 
শ্লীতা ৩ অঃ ৬ শ্লোক । 

ষে ব্যক্তি হস্ত. পদ, শিশ্নাদি কর্মেন্জিয় ও জ্ঞানেন্দ্ির় সকল বাহিরে 
ধত করিয়৷ মনে মনে ইন্র্িয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করিতে থাকে, সেই 
বিমুঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথাচার বা কপটাচার বল যায়। কেবল 

৩ 


৩৪ | ঈশ্বরের উপাসনা । 
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বাছেনিয়ের সংযম করিলে চলিবে না, অগ্থরিক্রিয়েরও সংযম 'মাবশ্যক 
অর্থাৎ গাসকি-শূন্ত হওয়া চাই। . 
বনেহপি দোষাঃ প্রভবস্তি রাগিণো 
গৃভেহপি পঞ্চেন্দ্িয়নি গ্রহস্তপঃ ৷ 

আসক্তি ছাড়িতে না পারিলে বনে গেলেও আসক্িযুক্ত পুরুষ দোষ 
মুক্ত হয় না, গৃহে থাকিয়া আসক্ি-শৃন্ত হইয়া ঠন্দ্িয় সংযত করিতে 
পারিলে তাহাও তপন্তা বলিয়৷ পরিগণিত হয়। 

কাবও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এলিয়াছেন-_ 

বিকারছেতৌ। সতি বিক্রিয়ন্তে ষেযাং ন চেতাংদি ত এব ধীরাঃ 

বিকার সামগ্রী সমুধায় উপস্থিত সব্বেও যাহাদের চিত্ত বিকৃত অর্থাৎ 
বিচলিত না হয় তাহারাই ধার : অব্য এই অবস্থা একদিনে হইবার 
সম্ভাবনা নাই ; ইহাতে বনু চেষ্টা ৪ নাদন। আবশ্বক । 

ঈশ্বর একাকা ই স্থাত্ব ও পুরুষত্ব শাক্তব্ূপে ভুইভাগে বিভক্ত হইয়। 
অবস্থিতি করিতেছেন । এই ছুই শক্তি গরম্পর সংযোগ বাতীত তাভা 
ৃষ্িক্রিয়া (নপনন হর না। [পতৃ-মাত শক্তির স্ধাতন লীলা দ্বারা 
বরঙ্গাণ্ডের স্থষ্টি স্থিত্যাদি যাবৎ কার্য সংসাধিত হুইতেছে। স্ত্রী পুরুষের 
সাম্মলন না হইলে সম্তানোৎপান্ত হইতে পারে না; ভা তাহার সৃষ্টি 
প্রক্রিয়া ৷ পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতদ্গ ও উতদ্ভিজ্জাদি যাবতীস্ব প্রাণীর মধ 
একই নিয়মে ক্রিয়। হইয়া থাকে । এই শ্ঙ্টিতত্ব সর্ব! স্মরণ রাখিয়া, 
যে ব্যক্তি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কালে ভাষাতে উপগত হন, তিনি সত্যকে ভোগ্য 
ভাবে না দেখিয়। অতি পবিত্র ভাবে দর্শন রিয়া থাকেন। এই তত্ব 
সর্বদা অনুধ্যান কাঁরয়, যিনি স্ষ্টি-রহস্ত হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি কখনও 
উপস্থ উন্ত্রিরের দাস হইতে পারেন না। তার উপস্থ ইন্জ্রিয়ের 
অনুরাগ বিষয়ান্থরাগ নহে, উহা ঈশ্বরের অনুরাগ-মূলক | 


চা উপাসনাতত্ব। রী 


সন্তান উৎপাদনের জন্য খন শাসন কঠোর হি নিয়ম অবলদ্বন 
পূর্বক ভার্যাতে উপগত হন, শাস্ত্র তাহাকে ব্রহ্মচারী! বলিয়াছেন-_ 
অপত্যোৎপাদনাথঞ্চ তীত্রং নিয়মনাস্থিতঃ | 
কালে নিয়মিতাহারো৷ ব্রহ্মচারী জিতেন্দরিয়ঃ ॥ 

সন্তান উৎপাদনের জন্য যিনি তীত্র নিয়ম অবলম্বন করেন 'ও ষণা- 
কাণে নিয়মিত আহার করেন তিনি জিতেন্দ্িয় ও ব্রহ্মচারী । আমবা 
এই সকল শানন-খাক[ অবহেপা করিয়া! রোগ-শোকে আধি-ব্যাধতে 
আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিজ নিজ জীবনের পতি লক্ষা করিলেই 
ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারা! যায়। 

ভগৰান্‌ গীতার দশম অধায়ে অষ্টাবিংশতি ক্লোকে বলিয়াছেন 
"্প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্প:*-_মৈথুনাভলাষে যত প্রকার কাম চেষ্টা আছে, 
তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিণার সন্ত কন্দপরবৃত্িই তাহার বিভ্তৃতি। 
“গ্রজনশ্চ” পদের '৮কার দ্বার! পুব্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ 
করিয়াছেন । ভগবানের এট বিভূতি ইতর জীব দগতে আপেক্ষিক শুদ্ধ 
ভাবে বিরাজ করিতেছে । মন্তুযষ্ের মধ্যে এই পবিত্র কাম-প্রবৃদ্ধি 
লক্ষাত্রষ্ট ভইয়। সম্ভোগ মাতে পরিণত হহইরাছে। এই পবিত্র কামেগ 
মর্ধযাদা রক্ষা করিবার জন্য খধিগণ নানা গ্রকার বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াহিলেন। এখন আমর! তাহাদের প্রবর্তিত তিথি নক্ষজের বিচারকে 
হাসির উড়াইয়। দেই ; কিন্তু পাশ্ান্য সভাতা, দাম্পতা-সন্বন্ধে যথেচ্ছ 
হন্দ্রিঃ নেবার লানসা রোধ করার কোন উপার খুঁজির। পাইতেছেন না। 
এই পাবিএ কাম, স্যপ্টির আদি, তাই শান্তর উহাকে আদিরস বলিরাছেন। 
প্রজা-হুষ্টি ব্যাপারে ইহা ভগবানের চিদানন্দ-বিভূতি | 

গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ ক্লোকেও এই কথারই প্রতিধ্!ন 
করিয়াছেন-_ | 


৩৩ ঈশ্বরের উপাসনা । 
ধন্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোইশ্মি ভরতর্ষভ। 

শ্রীধরম্বামী তাহার টীকায় এইভাবে ব্যাধ্যা করিয়াছেন__ 
“ধর্েণাবিরুদ্ধঃ শ্বদারেষু পুত্রোৎপাদন-মাত্রোপযোগী কামোইহমিতি”। 

ধর্মশাস্তান্থমোদিত যে কামবৃত্তি, নিজ-ধর্মপত্ধীতে মাত্র উপগত করায়, 
তাহা তাহারই (ভগবানেরই) স্বরূপ। 

প্রাটান ভারতে আর্ধ্যগণ, 'প্রঞজোৎপত্তির জন্ত গৃহী হইতেন-_-“প্রজায়ৈ 
গৃহমেধিনাং* তাহারা অসংঘত কামোপভোগের জন্য দারপরিগ্রহ করি. 
তেন না; তাহারা কঠোর ব্রক্ষচর্ষ্যের দ্বারা পুরুষত্বকে পরিপুষ্ট করিয়া, 
বলিষ্ঠ দেখে ও নির্মল মনে বহু বিধি-নিষেধের দ্বার! বেষ্টিত থাকিয়া, 
সন্তান উৎপাদন করতেন । শাস্ত্রের শাসন-প্রভাবে অযথা প্রজোৎপত্তি 
নিবারিত হইত এবং বর্তমান পাশ্চাত্য-নীতির অন্সরণ করিয়। অযথা 
প্রজাবৃদ্ধি নিবারণ কর! আবশ্তক হইত না; কিন্তু ভারতের সে শিক্ষা- 
দীক্ষা এক্ষণ অতীতের কাহিনী । প্পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধ্যা”-_ সন্তানের 
জন্ত ভাধ্যার প্রয়োজন, শাস্ত্রের এই বহুমূল্য উপদেশ শুনিয়া নব্যসমাজ, 
প্রাচীন'সমাজের এই আদর্শকে অতি হীন বলিয়া উপেক্ষা করেন? কিন্ত 
তাহার! কি ভাবে এই কথা বলিয়াছেন, তাহ! একবারও চিন্তা করিয়া 
দেখেন না! তাহার অথ! কামোপভোগের জন্য দারপরিগ্রহ কর! 
আত্মার অকল্যাণকর মনে কাঁরতেন। 

ভগবান্‌ “গ্রজনশ্চান্মি কন্দপঃ” বাক্যে সন্তান-কামনায় যে শুদ্ধ পবিত্র 
কামের উল্লেখ করিয়াছেন “পুত্রার্থে জিয়তে ভার্যয” দ্বারাও এ কথাই 
বলিয়াছেন। তাহার! বৃথ পাশব-কামবৃত্তি সেবার জন্ত দার-পরিগ্রহ 
করিতেন না; পুত্রোৎপাদনরূপ ধর্মের জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতেন। 
আধ্যের ইহাও জানিতেন, স্ত্রী, পুরুষের ধশন্ম-সাধনার গ্রধান সহায় । এই 
কারণে স্ত্রীর অপর নাম সহধন্দ্িণী। স্ত্রী; ভোগ-বিলাসের সামগ্রী নছে। 


হিন্দুর উ্াহাতি | ৩৭ 


পাসপিসপিসিস্পিসিসপিসপিস্পি পিসি ও শপসপিসিপািপরপাট পা পাশ চা 


শাস্ত্রে মনেক ধর্ম কারী নদ পাছে: হা পুরুষ স্ত্রীর রি মিলি 
ন! হইলে সম্পন্ন করিতে পারে না। 


এঞতিতে ( যজুর্বেবেদে ) বলিয়াছেন 


অদ্ধাহবা তাবদ্তবতি ষাবননজায়ান্বিন্দতি। 
অথ জায়াম্‌ বিন্দতি পুর্ণোবাব ৩দ। ভবতি ॥ 


_ পাণিগ্র্ণ না কর৷ পর্যান্ত সম্পূর্ণ একটী মাত্মা হয় না, আধখানা 
আত্ম। থাকে ; পরে জায়া-লাভ করিলে একটী পূর্ণ আত্মা! হয়। মনুষ্যের 
স্ত্রী পুরুষের আন্তরিক সা্মলনের দ্বারা উভয়ের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি 
পরিপুষ্ট লাভ করে এবং একটা পূর্ণ আত্ম। হয়। 


'এন্ হিন্দুবিধবার পতাস্তর গ্রহণ/হইতে পারে না। আত্মার এরূপ 
সম্মিলন ও একীকরণ, হিন্দুজাঠি ভিন্ন অন্তর নাই। উপস্ত ইন্দ্রিয়কে 
বিষয় হইতে বিরত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখ করার আর একটা ম্থগম উপায় 
অন্ত স্ত্রীকে দাতৃজ্ঞান করা। “মাতৃবৎ পরদারেষু* পরস্বী মাত্রই মাতৃজ্ঞান 
করিবে এবং মাতৃজ্ঞানে স্ত্রী-জজাতিকে পূজ। (সম্মান) করিবে। মাতৃসাধক 
অন্ত নারীদেহে তাহার মাতৃরূপ দেখিক্া থাকেন। 


“ঘা দেবী সববভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” । 
(চণ্ডা) 


তিনি সব্মভূতে মাতৃভাধে বিরাজ করিতেছেন । এজন্য মনুষ্য, পণ্ড, 
কীট, পুষ্প, বৃক্ষ সমস্ত স্থানে মাতৃশক্জির বিকাশ দেখিতে পান ) পকুমারী- 
রূপধারিণী” বাঁণয়া সরপপ্রাণা বালিকা ঈর্ষ। অনুয় প্রভৃতি স্বার্থপরতার 
আবর্জন! শূন্য দেখিয়া, নিজের উপান্ত নাতৃশক্তির আরাধনা করিয়া 
থাকেন। 


৩৮ ঈশ্বরের উপাসন]। 


প্রাচীনগণের “গুরু নিতম্ব গীন-পয়োধর” প্রভৃতি বর্ণনায় আমরা 
কুরুচি আরোপ করি কিন্তু তাহারা স্ত্রীজাতিকে কি ভাবে দেখিতেন, 
তাভ। চিন্তা করিয়া দেখ। উচিত । "স্থিয়ঃ সমস্ত।ঃ সকল! জগৎস্”-- 
ক্গতে কেবল মানুষ কেন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ধিদ্‌ 
প্রভৃতি প্রাণীসমুহে সমস্ত স্ত্রাজাতিঠে ভটাখারা অগদস্বার মাত- 
শক্তির খেলা দেখিতেন। সন্তান যেমন নাতৃক্তণ ও অন্ান্য অঙ্গ অতি 
পরি ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, সাতৃমুস্তির বর্ণনাকালে তীঠারা 
অতি সুজ ও পবিত্র ভাবে প্রণোদিত হইয়া এরূপ চিত্র অঙ্কিত 
করিতেন। ইহ! কুরুচির পরিচায়ক নহে। উপান্ত দেবার ব্থনা- 
কালেও “গীনোন্নত-পয়োধরাং” বলিতে কুন্টিত হইতেন না। আমাদের 
এক্ষণ ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে । আমরা! তাহাদের পবিত্র দৃষ্টি ও 
পবিত্র ভাব হারাইয়া, স্থরুচি কুরুচি নিয়া বিষম বিভ্রাটে পাতত হইয়াছি। 

যে সাধক এই প্রকার পবিত্র ভাবে মন্তপ্রাণিত হইয়া স্থষ্টি-রহস্ত 
স্বরণ রাখিয়। শান্্রনিনদিষ্ট কালে স্বীয় ধশ্মপত্তীতে উপগত হুন এবং স্ত্রীকে 
ভোগ-বিলাসের সামগ্রীরূপে না দেখিয়।, শতি পবিভ্রভাবে দর্শন করিয়া 
থাকেন ও সমন্ত নারী-ঞ্রগতে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিয়। থাকেন, 
তাহার উপস্থ ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি জন্মিতে পারে না। তাহার স্ত্রীর 
প্রতি অস্থরাগ-_বিষয়ান্থরাগ নহে, ঈশ্বর-অন্রাগ মূলক এবং তিনি 
তন্বারা আবদ্ধ হন না। যে মন্থরাগ ভোগ কামন' দ্বারা উৎপন্ন হয়, 
তাহাই জীবকে মাবদ্ধ ৪ অধোগত করে কিন্তু ভগবানের নিয়ম ও আজ্ঞ। 
পরিপালনের জন্ত কোনরূপ বিষয়ভোগে লিপ্ত হইলেও জীব তন্বার৷ 
আবদ্ধ হয় না। এইরূপ ব্যক্তি সর্বদা স্থষ্টিরহন্ত অনুধ্যান করিয়। ভগ- 
বানের ভাবে বিভোর হুন এবং তন্ময়ত্ব ণাভ করিয়৷ কৃতার্থ হন। 
তাহার এই প্রকার অনুরাগ ঈশ্বর-টউপাসনার অন্তর্গত । 
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(৩) পায়ু ইন্দ্রিয়! 
পায়ু ইন্জিয়ের দ্বারা মামর1 মলত্যাগ করিয়া থাকি । এই ইন্দ্িয়ের 
কাধ্যে কাহারও কোন অন্রাগ কি আসক্তি জন্মিতে পারে না; কাজেই 
এট ইন্দ্রিয় সমর্পণ করার কোন প্রয্নোজন নাই । 
মামাদেরপা৮টা জ্ঞানন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ প্রকার কার্য করিয়া থাকি, 
তাহা পূর্েই বিবৃত হইয়াছে এক্ষণ এই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সমর্পন 
বিষয় চিন্তা কর! যাউক্‌। 
(১) চক্ষুরিক্ড্রিয় 
আমরা চক্ষু দ্বার নান। গ্রকার গদৃশ্ঠ বসন্ত দেখিয়া তাহাতে মাসক্ত 
হইয়া থাকি । নয়নেন্ত্রয়ের বৃত্তি, বিষর হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বর!- 
ভিমুখী করিতে হইলে মর্ধদ। তাহার মূর্তিদর্শন এবং 'মালেখ্যা্দি সম্মুখে 
রাখিয়। বার বার দৃষ্টি করা আবগ্তক | তাহার মুর্তি শুদ্ধ সত্ব-গুণ সম্পন্ন, 
এ সকপ শুর্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়৷ তদন্থরূপমুর্তি মানদ-পটে ধা!নযোগে 
চিন্তা করিলে, মানুষের বিষে মাসক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং 
পরিশেষে সাধক তন্মঘত্ব লাভ করেন । 
শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 
ভাঁবিতং তীব্রবেগেন ঘদ্বস্ত নিশ্চগ্নাত্মুনা । 
পুমান্‌ তদ্ধি ভবেচ্ছীপ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমর-কীটবৎ ॥ 
পুরুষ দৃঢ় সংকল্প হয়া তীত্রবেগের সহিত যে বস্ত ভাবনা করে, সে 
শীত্বই তাহ হুয়, যেমন তেলাপোক। কাচ পোকাতে পরিণত হয়। 
শাস্ত্রে আট গ্রকার মূর্তির উল্লেখ আছে-_ 
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্য। লেখ্যাচ সৈকত্তী। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা বিধা স্থৃতা॥ ই্রমদ্তাগবত। 
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১ শৈলী (শিলাময়ী )। ২ দাঞ্ময়ী অর্থাৎ কাষ্ঠটনিথিতা! 
৩ লোহী-_( লৌহা-নির্শিতা)। ৪ লেপ্যা অর্থাং চ্দনাদি লেপন দ্বারা 
নিশ্িতা। ৫ পেখ্য। চি'ত্রতা। ৬ টনকতী-_বালুকা-নির্মিতা মৃষ্ময়াদি 
প্রতিমাও ইহার অন্তর্গত। ৭ মনোময়ী অর্থাৎ মনে মনে চিন্ত' 
দ্বার! চিত্রিত মুর্তি। ৮ মণিময়ী--বন্ুমূলা মণি পভূতি দ্বারা নির্মিত) । 

এই সকল প্রতিমা! বথাশাস্্ দেবতার অনুরূপ হও31 আবশ্তক | 

আভিরপ্যাচ্চ বিশ্বস্ত পূজায়াশ্চ বিশেষ 5৪ । 
সাধক্ত ১ বিশ্বামাৎ সান্নিধ্য দেবতা৷ ভবেৎ ॥ 
কুলার্ণব-ছন্ত। 

প্রতিমা যদি যথাশাস্ত্র দেবতার শ্সনুরূপ হয় পুজার উপচারাদির ৪ 
যদি বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে, আর মাধকের যর্দ বিশ্বাস থাকে, তাবে 
প্রতিমাধিতে দেবতা সন্নিহিত হয়েন। 

নানা প্রকার বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ,পুষ্প মালা দ্বারা ভগবানের প্রত মু্তি 
সাজাইয়৷ তাহার অলৌকক লৌন্দর্ধ্য-সন্র্শনে চক্ষুরিশ্ড্িয়ের বৃত্তি তাহার 
প্রতি অর্পণ করিতে হইবে । তাহার জন্ত (বচিত্র মণপ নির্শাণ করিয়া, 
তাহার সাজসজ্জ! করার জগ্গ এবং তাহার 'ন্রাণের নামন্তে পুষ্পে্ভান 
প্রস্তুত করিতে হইবে। আত্মতৃপ্ির জন্য ও বিলাসিতার জন্য পুষ্পোদ্যান 
না করিয়! তাহার সেবা ও পরিচর্যার জন্ত করিতে হইবে। যাহা নিজের 
ভোগ বিলাসের জন্ত করা যার, তাাতেই মানুষের আসক্তি জন্মে এবং 
আসক্তি জন্মিলেই আসক্তি-জনিত সংস্কারের বীজ সঞ্চিত হইতে থাকে, 
আর তাহার প্রতি আনক্তি ও ন্রাগের জন্য, তাহার পুজার জন্য, 
তাহার সাজ সজ্জার জন্য যেসকল কম্ম কর! যায়, তাহ। বন্ধনের কারণ ন। 
হইয়া মোক্ষের কারণ হইবে; কারণ তাঁহার প্রতি অনুরাগ সত্বগুণমূলক । 
চিত্তে যত সাত্বিক ভাব সঞ্চিত হইবে, ততই চিত্তের কালিমা অপসারিত 


ব্রি নাতি | ৪১ 


হভবে, , চিনত গচ্ছ কাচের হ্তয় অবস্থা গুযান্ত হইবে। যাঁদ কোন রি 
নিজের ভোগের জন) না করিয়া তাহার সেবার জন্থ উদ্যানাদি করে, 
তাহ। হইলে কদ্বারা ক্রমে তাহার প্রতি অন্রাগ বুদ্ধি হইতে থাকিবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও চঙ্ষাবন্দত্রিয়ের তৃপ্তিলাভ হইবে। তীাভার 
মঙ্্রক্তিমূলক কাধা বিষয়-কার্ধা হইলেও তন্দারা জীব অধোগতি লাভ 
করে না। চক্ষুরিক্দিয়ের 'গই প্রকার তৃপ্তি তাহার প্রতি অনুরাগের 
দ্বারা জড়িত থাকাগ, দর্শনের অনুরাগ সম্পূর্ণভাবে তাহার অনুরাগে 
পর্যাবসিত হইবে । অপগ্ঠ বস্ত্র ভবণ প্রভৃতি নয়নের, তৃপ্তিকর নিষয় যাহা 
কিছু তীভাকে নিবেদন করিবে, তাহা নিজের বিত্বান্ুরূপ 5 ৪য় আবণ্তক। 
শাস্ত্র বলিয়াছেন, “পিত্বখাঠাং ন কর্তৃবাম্” তাহাকে অর্পণ করার সময় 
কূপণতা কাঁরবে না। নিজের বেলায় ১০ হান ও তাহার বেলায় ৪ হাত 
কাপড়ের বাণপ্কা করিলে চালবে ন!, তাহাতে প্রকৃত উদ্দেগ্য সাধিত 
হইবে না, প্রত্যুত তাহাকে লইয়া বিড়ম্বনা করার জন্য নিজের সব্ধনাশ 
ংসাধত হইবে 'এবং শিষায় আরও জড়িত হইয়া পড়িতে হইনে। 
আজ কাল প্রান স্থানেই এই প্রকার বাবস্থা দেখিতে পাওয়া ষায়। 
যেখানে কর্তার বাড়ীতে পুজায় নৃত্যগীতাদতে সহম্রাপিক মুদ্রা বায়িত 
হইতেছে, সেখানেও যত অব্যবহাধ্য জিনিষই তাহার সেবা ও পুজার 
জন্ত নিদ্দিষ্ট । যাহার ই খানি কাপড় দেওয়ার সংস্থান নাই, তিনি বরং 
একখানি বাধহারের উপধুক্ত কাপড় দিবেন, তথাপি এই প্রকার বিড়স্বনা- 
রূপ পৃর্জা কখনও করিবেন না। বত নিকৃষ্ট 'ও স্থলভ মুলোর জিনিষ, 
তাহাই পুজ। ও শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাস্তবিক এই 
প্রকার বাবস্থা দ্বারা মামর| নিজেই বঞ্চিত হ্টতেছি। অনস্ত কোটি 
্রঙ্গাণ্ড, যাহার রোম কৃপে অবস্থিত, তিনি তোমার আমার পুজার জন্য 
লালায়িত নহেন। পুজার (উপাসনা যাহ! প্রকৃত উদ্দেশ, বিষয়ান্ুরাগ- 
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নিবৃত্বি পূর্বক ভগবৎ গান্তিন্প 2ম্নকসত্ব লাভ করা, ততপতি সর্বদ। 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
এই জন্তে শান্তর বলিয়াছেন 

কাণিকা মাত্মবৎ পশ্রেৎ তথা সেবেত চাম্বৎ। 

নিজ ইইদেবগগীকে নিজের ন্যায় দেখিতে হইবে ও সেই ভাবে 
পরিচর্যা! করিতে হইণে। যদি উপাসনার প্রকৃত ফল লা্ের ইচ্ছ। 
থাকে, পাহ!। হইলে এই রূপই করিতে হবে । যিনি মকপট চিন্তে 
ভক্তি-ভাবে তাহার পরিচর্ধা করিবেন, তিনিই প্ররুত ফল-লাভেব 
অধিকারী । ভক্তি ভিন্ন “লোক দেখান” ভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় 
অর্পণ করিলে, কোন ফন-লাভ হইবে ন। এজন্য বলিয়াছেন, লোকে 
নিজের ষে ভাবে সেবা করে, তীহারও ঠিকৃ সেই ভাবে করিবে 
এসংসারে নি্ধ অপেক্ষ। আর প্রিক্লতম বস্ত নাই, জীবগণ স্বভাবতই 
নিজের 'গ্রুতি অন্ুরক্ত হয়। লোকের নিজের প্রতি যেরূপ অস্থরাগ 
তাহার প্রতি তদন্রূণ অনুরাগ জন্মাইয়া পারচর্ধ্যা করিতে হইবে। 
ভক্তি__অন্নুরাগ একান্ত '্মাধস্তক, তাই সব্বশান্ত্রশিরোমণি গীতা 
বলিয়াছেন । 

| পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্তা। প্রষচ্ছতি। 

তদহং দ্বক্ত,পহৃত মঙ্্ীমিপ্রযতাত্মনঃ । 

৯ম অঃ ২৬ শ্লোক। 

পত্র, পুষ্প, ফল বাজল ভক্তি-পূর্বক যিনি যাহা! আমাকে দান 
করেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। 

ফলতঃ ভক্তি ভগবদুপাসনার মুল উপাদান। তাহার প্রতি ভক্তি 
অন্ুরাগ হইলে আর অব্যবহীর্ধ্য [নকৃ্ট বস্ত অর্পণ করিতে চিত্তে প্রবৃদ্ধি 
জন্সিতে পারে না । ধিনি তাহার প্রতি যে পার্থিব সম্বন্ধ লইয়া উপ1সনা- 
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পানি পিপসিপাসপিমপ পাইপ তার ৩ ০৯৮ পা তা পা পটিপি্পািপার্পিসিসিপউিপাত পিঠ পা তই পপি এ ০ ২৯৯ তি টি পাটি পিপাসা পা পাস পিপিপি 


রাজ্যে প্রবিষ্ট হুটবেন, তিনি সতা সত্যই দেই ভাবে বে পরিচণা করিবেন । 
মাতৃসাধক তাহাকে অকল্লিত মাতৃ-ভাবে ও পিতৃ-সাধক অকল্পিত পিতৃ 
ভাবে দেখিয়া চক্ষুরিন্ত্িয়ের তৃত্তি-দায়ক দ্রব্য ভোগ করাইয়া, নিক্ষের 
ভোগ-ম্থখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং প্রসাদ শ্বব্ূপ পরাভক্তি সহকারে 
অর্পিত দ্রবং সকল, ভোগ করিয়া ধন্য হন। এরূপ ভোগের দ্বারা 
আত্মার কোন 'সনিষ্ট হয় না, ক্রমে বিষসানুরাগ শণিণ হইয়া, তাহার 
অনুরাগে পরিণত হয় এবং সাধক, অবশেষে তাহাকেউ প্রাপ্ত হন। 
চক্ষুরিজ্ত্িয়ের আসক্তি, ঈশ্বরাভিমুরখী কারবার আর একটা প্ররুষ্ঠ 
উপার--যখন যেখানে চক্ষুরিন্দ্িয় 'আাকুষট হয়, সেখানেই তাহার সত্তার 
অন্ছতব কর1। মাতৃ-সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিপেন-_ 
সুগম সাধন্‌ বলি তোরে, 
ওরে আমার মুঢ় মন ! দাদরে । 
ষখন যেখানে সুখে থাক মন! তাতেই ভা”ৰ মারে ॥ 
যদি না থাকিতে পাব, মন! 
চিন্তামণি পুরে- 
চরাচরে গামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে ॥ 
স্থলে অনলে শুন্তে আছে, 
মা! মোর, সলিলে সমীরে। 
ব্রহ্মা রূপিণী শ্তামা-মা'রে জান না রে ॥ 
ঘটে আছে, পটে মাছে, 
মা মোর সর্ব শরীরে। 
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেই জগতের মন্‌ হরে ॥ 
কমল৷ কান্তের মন্‌! ভয় করেছ কারে। 
বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত নিধি, ঘটেছে তোমারে ॥ 


৪৪ ঈশ্বরের উপাসন। 


বাণ্ডবিকই উহা তি স্থগম সাধন ত্তাঙ্তার অভাব কুক্জাপি নাই, 
কিন্তু আমাদের কলুষিত চিত্ত তাহা৷ উপলব্ধি করিতে পারে না; এজন্য 
প্রথমতঃ চিত্বচরদৃশ্ঠ পদার্থে তাহার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব দেখিতে 
শিক্ষা করিতে হবে ; ক্রমে সর্বাূতে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে 
তাহাকে দেখিতে পাইবে । 
মহাভাগবত দেখে স্কাবর গঙগম। 
তাঙ্চা তাহ। হয় তার শ্রুরুষ্ স্ফ,রণ ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মৃত্তি। 
সর্ববর হয় নিজ ইষ্টাদেব-শকততি ॥ 
চৈতন্ত-চরিতামূত। 
সাধক, স্তাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, সেখানেই স্থাবর-জঙগমের 
রূপ না দেখিয়া! তাহার ইষ্ট-দেবতীর মুষ্তি দেখেন। 
ভগৰান্‌ও গীতার দশম অধ্যায়ে বিস্ৃতিবর্ন! করিতে গিয়! বলিয়াছেন__ 
যদ্‌ যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্ত্জিত মেব বা। 
তত্বদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশ-সম্ভবং ॥ ৪১ 
বাহা কিছু বিভৃতিমত, ভ্রীমৎ, এবং উজ্জ্বল বন্ত দেখিবে, তাহাই 
আমার তেজের অংশ সম্ভব বলিয়া জানিবে। 
পরে জ্ঞানের পরিপকাবস্থায় তাহাকে সাক সর্বভূতে দেখিতে পান, 
এজন্য পরের স্পোকে অজ্জুনকে উত্তম অধিকারী জানিয়া বলিলেন-__ 
অথবা বছুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃংনমে কাংশেন স্িতোজগতৎ ॥ ৪২ 
অথবা হে অজ্জুন! অধিক জানিবার আর প্রয়োজন কি, সংক্ষেপে 
এই মাত্র জানিয়। রাখ যে, আমি এক অংশ দ্বারায় এই সমস্ত জগৎই 
ব্যাপিয়াই রহিয়াছি। ৃ 


গা উপানিনাতই ] ৪৫ 
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“অথবা” শব দ্বার জগবান্‌ ইহাই স্থচনা করিলেন যে, তাহার 
কথিত পুন্বোল্লিখিত বিভূতি সকল জ্ঞাত হইয়া অল্লাপিকা!রগণ জ্ঞান 
লাভ করিবে, কিন্তু অঙ্জুনকে জ্ঞানী জানিরা তিনি বলিলেন বে, তোমার 
এত ভিন ডিন্ন বিভৃতি জানিবার প্রয়োজন নাই, আমি সমন জগৎ 
ব্যাপিয়াহ আছি । 

ধিনি প্রকৃত জ্ঞানী সাধক, তিনি শ্মশানে ও গৃহে, কাঞ্চনে ও তৃনে 
সর্বত্র তাহার শ্রীমুত্তিদর্শন ও ত্রণী শক্তির উপলব্ধি করিয়া াকেন। 
তিন প্রতি পুণ্পে প্রতি পাত্রে তাগাকে দেখেন, কুত্রাপি ঠাহার অভাব 
দোখতে পান না। | 

আমি কুষ্ণ ময় জগৎ দেখি। 

বৃক্ষ মুলে শাখা, শিখি পুচ্ছ পাখা 
কৃষ্ণ রূপ মাথা মাণি। 

যে সময় মামি যে স্থানেতে যাই, 

অধ উত্ধ আদি দশ দিকে চাই, 

কুষ্ণ ভিন্ন অন্য দেখিতে ন1 পাই, 

আমি ষেদকে ফিরাই আখ। 

নয়ন মুদিয়ে থাক যে সময়, 

হৃদি মাঝে কৃষ্ণ রূপৃষ্ট হয়। ইত্যাদি। 

অবশ্টু এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে ভগবছুপদেশ অনুসারে যেখানে 
শোভা-সম্পৎ ও কান্তির সমধিক বিকাশ, সেখানেই প্রথমত: তাহার 
সত্ত। দেখিতে অভ্যাম করিতে হইবে এব্‌ং দৃষ্ত বস্তর সৌন্দর্য্য তাহারই 
সৌন্দর্য বলিয়া! ধারণ করিতে তইবে। 

এজন্তই হিন্দু, জ্যোতির আধার স্থধ্যমগুলে সেই বিশ্বরূপকে দর্শন 
করিয়। “হুর্য্য আত্ম জগতন্ততস্থৃষশ্চ” হৃর্য্য সমস্ত জগতের আত্ম। স্বরূণ-_ 


৪৬ ঈশ্বরের উপাসনা । 


স্পা্ীসপীশিসিপাত শীিপিশপীশীতিিউিতি শিট শীর্শাশি টিটি ৮ লি 





শ্পাসশসপাপাস্পিশ শম্পা 


এই জ্ঞানে কুধ্য-মগুণাধিঠিত চৈতত্তের উপাসনা করিয়া থাকেন এ এবং 
নমস্ত্রেলাক্য-নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ। 

ত্বং জ্যোতিত্বং ছ্যাত ব্র্ধন্বং বিঝুস্তং প্রজাপতি; | 

ত্বমেব রুদ্রো কদ্রাস্া বাযুরপ্রিত্বমেবচ। 

ইত্যাদ মন্ত্রে হর্যা-দেবকে প্রণাম করেব। বাস্তৰেক তাহার 
স্তার কোন স্থানে অভাব নাই, তবে সুর্য্যমগুলে শ্বরিক বিভৃতির 
সমধিক বিকাশ, তাই ুরধ্যমগলোপহিত চৈতন্তের উপাসনা । ভগবান্‌৪ 
এই জন্য প্রথম আধকারীর পক্ষে বলিয়াছেন._ 

“ত্যোতষাং রবিপ়ংগুমান্‌” 
গীতা ১৭ম অঃ ২১ ক্লোকের অংশ। 

আগ্র আদি ষত ঞর্াোতিস্মান্‌ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রকাশের 
আধারভূমি সুর্য [তান। সমস্ত পদার্থ তাহার বিভূতিময় সত্য, কিন্ত 
যাহাতে বিশেষ বশেষ [বভৃতির প্রকাশ, € £ খানেই ভগবানের সত্তা 
অনুতৃত হইযা। থাকে; এহ অভিপ্রার়ে বলিগ্াছেন "প্রকাশকগণের 
মধ্যে আম হুর্ধয।” 

উপরে যাহ। লাখত ইল, তদ্‌দ্বারা প্রাতপন্ন হইতেছে যে চক্ষু- 
রন্দ্রয়ের উপভোগা বিষয়গুগি নিম্'শখত উপায়ে ভগুবানে সমর্পণ 
করিয়া চক্ষুরিক্জরিয়ের বন্ড, ঈশ্বরাভিমুখী কারতে হইবে । 

(১) ভগবানের মুত্তি ৪ আলেখ্যা।দ সম্মুখে রাখিয়। বার বার দৃষ্টি 
কর! ও তদনুরূপ মুক্তি, মানস-পটে ধ্যান করা। 

(২) যে পকলদৃশ্ত পদার্থ দ্বার আমরা বিষয়ে মংলিগ্ত হ$, 
তাহ। ভগবানে সমর্পণ করিরা, তাহার প্রসাদ-লব্ধ বস্তু নিজে ভোগ করা । 
(৩) দৃশ্ত পদার্থে তাহার মহিমার ও সত্তার উপলব্ধি করা। 

এই প্রকার অভ্যাস দ্বারা ক্রমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে বাসন ক্ষীণ 


হিন্দুর উপাননাতন্ব। ৪৭ 


হইতে থাকিবে গবং চক্ষুরিন্্রথ্থের বুত্তি, ভগবানে মম্যক্‌ গ্রকারে মর্পত 
হইবে। চক্ষুরিভ্ত্িয়ের পরিচালনা, আমার নিজের জগ নহে, সমস্তই 
তাহার জঙ্ এবং তাহার প্রদত্ত সংসার-ষাত্রানির্বাহ করার অন্য, এই 
ভাবটীও ধারে ধারে অভাপ্ত হইবে। 


(২) কর্ণেন্দিয়! 


সব্রদা ভগবব্গুণাবলী-শ্রবণ এবং ভব্ষিরক গীত-বাগ্ঠাদি-শ্রবণ 
কররা, করেন্দ্রিযের বিষয় তাহাকে অর্পন 'আবতে হইবে । তাহার গুণ 
ও মহিমা-প্রকাখক গীত বাদ্যার্দি দ্বারা বিষয়ে আবদ্ধ না হইয়া জীব, 
তাহার ভাবে নান্মহার। হইয়া, ক্রমে ভাহার নিকটবন্তা হইতে থাকে । 
সংকথা, সবাগাপ ও সধ্গ্রস্থঅণ সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ; বার বার 
এই কল শ্রবণ করিনে কর্ণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণনূ:প নিজের আমন্ত ভয়, তখন 
আর 'গগবং'কখা। ভিন্ন অগ্ত কিছু শুনিতে ৬ বুথা তর্কে সময় কাটাইতে 
প্রবা্ত ভব না। শাজ কালে সকল বি্যিরেই মামরা এক দ্বারা মীমাংসা 
করিতে চাহি) খাস্থবক আধাম্মি? রাজো তর্কের কোন ও প্রতিষ্ঠা 
নাই । শ্রুতি বশিয়াছেন-- 

“নেষ। তর্কেণ মাতরপনেয়। | 

তের দ্বাবা হত্ব জান লাভ করা যাস না। ভগবান্‌ ধাদরায়ণ, 
ব্রজ্ঞস্ত্রে চর্কের অ পতিষ্ঠা দেখাইয়'ছেন | উগাঃ ভাষ্যে ই্রীমত্শস্করাভার্য 
লিখিনাছেন -লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্ক উত্থাপন করে, 
সে তর্কের পিষ্ট শা 5 কারখ,। এক বুদ্ধিমানের আনুমোদ্িত তর্ক, 
অপর বুদ্ধিমান্‌ নিহান করেন। পক্ষান্তরে তাহার তর্ক 9 তৃতীয় বুদ্দিমান্‌ 
কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়? 


৪৮ ঈশ্বরের উপান। । 


২৫ ০ আসিল এপাশ লে পাপা ৮ পিস্পসপাসপাতল শত ও পপ ৯ ০০০০ পি পতিত তসপসপিসসপসিতার্পি সি ০ 


নারদ ভক্তিতুত্রে বালয়াছেন - 
বার্দো নাবলম্বয; 1৭৫1 
ভক্ভি-মার্গে বাদ অর্থাৎ শুষ্কতর্ক 'একান্ত বর্জনীয়। অপ্রত্যাক্ষ ও 
মননুমেয় বিষয়ে গর্ক নিশ্রায়োজন ও অবলম্বনীয় নহে। 
বাহুল্যাবকাশকাদনিয়তত্বাচ্চ ॥৭৬॥ 
তর্ক ক্রমশঃ বন্ধিত হয়! সময়ের অপব্যয় ঘটায়, বিশেষতঃ উহার 
প্রতিষ্ঠা নাই । তর্ক দ্বার কখনই পরমার্থ-5ত্ব নির্ণয় হইতে পারে ন!। 
এজন্ত গ্রতিকূণ তর্ক আবণ ৪ তাহাতে যোগদান করা একান্ত অকর্তবা। 
কণোন্দ্িয়ের বৃত্তি তাহাকে সমর্পন করিতে হইলে, শুষ্কতর্ক শ্রথণ করা 
সম্পূর্ণপে পরিহার কারতে হইবে এৰ গুরু ও বেদান্ত বাক্য অর্থাৎ 
শান্ত্রবাকা শ্রদ্ধা-পর্ববক শ্রবণ করিতে হইবে | প্রচলিত কথায়, বলে-_ 
“বিশ্বাসে মিলয়ে রুষ্ণ, তর্কে বহু দূর ।৮ 
এজন্য কুতর্ক ও কুকথা, যাহাতে চিত্ত কলুধিত হয়, তাহাতে কর্ণের 
বৃত্তি নিষোঞ্জিত করিবে না। ভগবধ্প্রসঙ্গ ও সংকথা শ্রবণ করিয়া 
কণেক্ত্িয়ের বৃত্তি হাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে। 
আধ্য শাস্ত্রে কর্ণেন্জিয়ের শ্রবণ-বৃত্ি, সাধন-মার্গের ও প্রধান 
সহায় ধলিয়। কীন্িত হইয়াছে । 
তক্ত বীর প্রহলাদ পিতাকে বলিয়াছেন__ 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্টোঃ ম্মরণং পাদ-সেবনম. | 
অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সথামাত্মনিবেদনম_ ॥ 


ইতি পুংসার্পিতা বিষ্কৌ তক্তিশ্চেন্নব লক্ষণ ॥ 


ক্রিয়েত তগবত্যদ্ধা তন্মস্তেহ ধীতমুত্তমম.॥ 
ভাঃ ৭। ৫1 ২৩। ২৪ 


অধীতী ব্যক্তি যদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, .বন্দন, 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব । ৪৯ 


শাস্তি পা তি পাঠিত ২৯ ৯ তাপস পানা পশাশপাসপিসপিসপিন্পাস্পাাসিসি পাশা শা শান সত স্পা তি সিপপসরি5 ১ তিতা পিসি ০ শা 


দাত, সখ্য এবং আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি, ভগবান্‌ বিষে 
সমর্পণ পৃর্ববক মন্ুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয় তাহাই উত্তম শিক্ষা। 

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণ হয় প্রেমা। 

সেই পরম পুকুযার্থ পুরুষার্থসীমা ॥ চৈতন্ত-চরিতামৃত। 

চৈতন্তোক্ত পর্শঙ্গ সাধন মধ্যে ভাগবত-শ্রবণ অর্থাৎ তাহার গুণা- 

বলিযুক্ত সংকথ৷ শ্রবণও সাধনার একটী অঙ্গ । 

সাধুসঙগ, নাম-কীর্ভন, ভাগবত-শ্রবণ। 

মথুরা-বাস, শ্রীমুষ্তির শ্রদ্ধায় মেবন। 

সকল মাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অজ । 

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাচের অল্প সঙ্গ । 

এক অঙ্গ সাধে-_-কেছে! সাধে বহু মঙ্গ 

নিষ্ঠ। হৈলে উপজ্জয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 

চৈতন্ত'চরিতামৃত। 
অবশ্ত সাংসারিক জীবের সংসার যাত্র। নির্বাহ করিতে হুইলে, ভগ- 

বত প্রসঙ্গ ভিন্নও অন্তান্য নান। প্রকার কথা শরণ করিতে হয়, কিন্তু যে 
সাধক এই নংসার “তাহার ( ভগবানের ) সংসার” মনে করিয়া তাহার 
আজ্ঞা-প্রতিপালনের জন্য সংসার যাত্রা! নির্বাহ করিয়া! থাকেন, তাহার 
নিকট সমস্ত কথাই ভগবৎকথা। এজন্য সাধক গ্রবর রামপ্রসাদ 
বলিয়াছিলেন-- 

যত শোম কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে । 

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বণে নাম ধরে॥ 

এ ভাব মায়ত্ত করিতে হুঈলে উচ্চ অঙ্গের সাধক হওয়া আবহাক, 
1কন্ত যিনি সাধন পথের পথিক এবং কায়মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা 
করিয়া থাকেন, তাহার কাছে এরূপ উচ্চ ভাব স্দূলত নহে। 

রি 


&* ঈশ্বরের উপাসনা । 


শান ৫১৫৯ পলাস্তত্প তখপাপাপাাপাশপািলা পাাপাসিসপা্পিস্পার্শার ০৪ 


তিনি শবব্রহ্ধ মংসারে যাহা ক্ছ ধ্বনিত; ও ৪ উ্চারিত হইতেছে 
তাহার গোড়াম়্ রে শক্তি। তিনি প্রতোক মানব-দেহে কুগুলিনী 
শক্তিরূপে বিরাঙ্গিত। আমর! বাহা! কিছু উচ্চারণ করিয়া থাকি, সমস্তই 
এই শক্তির বিকাশ মাব্র। এজন্য সাধক বলিতেছেন--“কালী পঞ্চাশং 
বর্ণময়ী”; কারণ, অকারাদি ক্ষকারান্ত দমস্ত বর্ণশক্তি সেই অনন্ত শক্তির 
বিকাশ। 


(৩) ভ্রাপেন্দিয়। 


ভ্রাণেক্দ্রিয়ের যাহা! কিছু মনোরম বিষন্ন এবং যে নকল বস্তুর ভ্রাণের 
জন্য চিত্ত লালাগ্জিত, সেই সকল বস্তু আহ্করণ পূর্ববক নিজের ইষ্ট দেবকে 
সমর্পন করিয়া, তাহার প্রগাদ স্বরূপ তাহা! ভোগ করিলে, ভ্রাণেক্িয়ের . 
বিষয়ে আনক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে । শীস্ত্নির্দিষ্ট ধূপ গুগ.গুল্‌ কর্পূরবাদি 
গন্ধ দ্রব্য দ্বারা তাহাকে আমোদিত করিয়া সাধক, তৎদঙ্গে নিজেও গন্ধ 
উপভোগ করিতে গারিবেন। তাহার এইরূপ উপভোগ সাত্বিক ভাব '9 
জ্ঞান মূলক; কারণ সাধক সাত্বিক ভাব প্রণোদিত হইয়াই গন্ধ ভ্রব্যের 
আহরণ করিয়া থাকেন। এই সকল কারধ্যের মুলে ভগবানের প্রতি 
ভালবান মিশ্রিত থাকার ও তাহার জন্য কার্যের অনুষ্ঠান করায় এইরূপ 
কর্ম তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। কাজেই কর্মের সংস্কারবীজ সঞ্চিত 
হইয়! জন্মান্তর সংঘটন করাপ়্ না। মানুষ নিন ভোগ-বিলাসের জন্ত 
যাহা কিছু করে, সেই সব কার্য্ের বীজ, তাহাকে জন্মান্তরে বিষয়ে 
ব্যাপৃত রাখে। যদি কোন বাক্তি নিজের গ্রাণে্জিয়ের তৃপ্তির জন্ত যনোহর 
পুষ্পের উদ্ান করেন, তাহ! হইলে এইরূপ কর্মের মূলে “অহ্‌ং মম” ভাব 
থাকায় এঁকর্ম অভিমান-মুলক হইবে; আবার ইষ্টদেবতার ভোগের জন্ত 
করিলে মেই কর্মের মূলে এশ্বরিক প্রীতি থাকাক চিত্তের বিষয়-বাসন! 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব । €১ 


পা পাশাসাসি 








পাসিপশিপাাশি লি ৮ পীশিশি্িশাশীছি 


ক্রমে তিরোহিত হইয়া! চিত্ত-শুদ্ধি হইতে থাকিবে । বাসনাই চিত্তের 
নল, বাসন। অর্থাৎ “আমি ও আমার” এই প্রকার ভাব যত বিনষ্ট 
হইবে, চিত্ত, ভতই মেঘ-মুক্ত হূর্যের ন্যায় নির্শল হইতে থাকিবে । 

কিরূপে সমস্ত ইন্দ্রিরগুলি ভগবানে অর্পণ করিতে হয়, সাহ! শুকদেব, 
অন্বরীষ-চরিত্রে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্বচাংসি খৈকু%-গুণান্ুবর্ণনে | 

করো হরেন্মন্দির-মার্জনাদিযু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যত-সংকথোদয়ে ॥ 

মুকন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রম্পরশেহঙ্গ সঙ্গমম্‌। 

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরতে শ্রী মত্ু,লন্তা রসনাং তদর্পিতে 

পাদ হরেঃ ক্ষেত্র-পদান্সর্পণে শিরোহধীকেশ-পদাভিবন্দনে ! 

কামঞ্চ দাক্তে ন তু কাম-কাম্যয়! যণোত্তনশ্লোক-জনাশ্রয়! রতি ২ ॥ 

€(ভাঃ ৯। ৪1 ১৮২০ 

তাহার মন, ্রীকুষ্ণপদারবিন্দে ; বাক্য বৈকৃগ্ঠগুণাহুবর্ণণে ;) করদ্বর, 
হরিমন্দির-মার্জনাদিতে ; শ্রবণেন্দরিয়, মচ্যুতের সৎকথা-শ্রবণে ; নয়নদ্বয়, 
যে ষে গৃহে বিষুমুর্তি আছে তাঁহার দর্শনে, অঙ্গ-সমূহ, ভগবদ্‌-ভূত্য জনের 
গা্ম্পর্শে : স্ত্রাণেক্রিয় ভগবং-পাদ-পদ্ম-সংলগ্র তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে এবং 
রসনা, ভগবানের প্রতি নিবেদিত অন্নাদির আম্বাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল । 
তিনি চরণছ্থয়কে ভগবতক্ষেত্র- পদানুসর্পণে এবং মন্তককে হৃধীকেশ চরণ- 
বন্দনে প্রব্ুন্ত রাখিয়াছিলেন । ভগবানের প্রসাদ-স্বীকার উচিত বোধ 
করিয়া ভগবদ্ুক্তের প্রতি আসক্তি রাখিয়া, তদন্ুসারে বিষয় ভোগ 
করিতেন ; লৌভবশতঃ করিতেন না। সর্বত্র আত্মা আছেন--ভাবিয়া 
ক্রিয়া কলাপ করিতেন। কর্মের; ফল ভগবান্‌ যজ্ঞেশ্বর অধোক্ষতে 
সমর্পণ করিতেন । | 

শান্তে গন্ধদ্রব্যের নানারূপ ভেদ (কথিত আছে। 





শিপ 


৫২ ঈশ্বরের উপাসনা 


অগুরূশীর গুগৃগুলৈঃ শর্কর! মধুচন্দনৈঃ । 

সাষান্ঃ সর্ববদেবানাং ধূপোইয়ং পরিকীর্তিতঃ। 

সর্ববষামেৰ ধুপানাং হুর্গায়। গুগৃগুলঃ প্রি: । 

স্বৃতযুক্ত বিশেষেণ সততং প্রীতি-বর্ধনঃ। 

(শাক্তাননদতরঙ্সিণী ১৪শ উন্নান ) 
অগ্তরু, বীরণ-মূল, গুগৃগুল, শর্কর! মধু ও চন্দন এই সকল মিশ্রিত 
করিয়া "ুপ নির্মাণ করিলে, তন্থারা৷ সকল দেবতারই পৃজ! কর! যাইতে 
পারে। সর্ধবিধ ধুপের মধ্যে গরগুল্‌ এর্গাদেবীর বিশেষ গ্রীতিকর।, 
গুগ্‌গুলও ঘ্বতধুক্ত করিয়া তন্বারা ধূপ প্রদান করিলে, চর্গাদেবী 
সর্বাপেক্ষ! অধিক গ্রীতিলাভ করেন---_ অর্থাৎ দুর্গাপুজায় যে সকল ভাবের 
পারপুষ্টি আবশ্ঠক, এই ধূপের গদ্ধে তাহার বিশেষ সাহাযা করে, এভন্ত 
দুর্গীদেবীর গ্রীতিকর বলিয়াছেন। যোলটা দ্রবা একত্র করিয়া এক 
প্রকার ধৃপ প্রস্ততের ব্যবস্থা আছে, এ প্রকার গন্ধ-ব্রব্যকে যোড়শাঙ্গ ধৃপ 
বলে। ইহার গন্ধ, চিত্তের একাপ্রত! ও সাত্বিক-পবিভ্র-ভাব-লাভের বিশেষ 
সঙ্ায়তাকারী । এই সকল দ্রব্যসংগ্রহের চেষ্টা, তাহার সম্বন্ধে অর্পিত 
হওয়ায় প্রাণেন্জ্রিয়ের বৃত্তি তাহাতেই সমর্পণ কর! হয়। যে সকল গন্ধ-দ্রবা 
রাজস ও তামস অর্থাৎ যন্বার! চিত্তের মলিন কুপ্রবৃত্বিগুলি উত্তেভিত হয়, 
তাহা দেব পূজায় অগ্রাহ্থ সুতরাং সাধকেরও গ্রহণীয় নহে । কারণ সাধক 
কোন গন্ধ ্রব্যই ই্-দেবতার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন না। তিনি যা 
কিছু স্রাণেন্জরিয়ের তৃত্তিকর বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা! তীহা'র ইঞ্ট-দেবতগ্র 
প্রসা্দ-ম্বরূপে, ভক্তিভাব প্রণোদিত হইয়াই, গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
শাস্ত্রে এইজন্য অনিবেদিত-উ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
ফলং পুষ্পঞ্চ তাস্ব,লমন্রপানার্গিকঞ্চ যৎ। 
অদত্ব! তন্মহাদেব্যে ন তোক্তব্যৎ কদাচন ॥ 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব। ৫৩ 


শামপিন্পিসপপাসলাঁ পাপান্পাস্পিস্পিপািলাস্পাম্পিপাসপিস্পিসপাসপিপম্পাস্পাপিসিপাসাসপিপাসিপিসপাসপিস্পাপাসপা পাসিতাসিপস্পাসপিতপাসপাসপান্পিসিপিপ পাম্পি ৪৮ ৯৫ 


অনিবেদ্ ন তৃজীত প্রায়শ্চিতীয়তে নরঃ। 
দেব্যাশ্চা্ইশতং মন্তরং তু পৃতে। ভবেস্নরঃ। 
(কালিকাপুরাণ ) 
ফল, পুষ্প, তাল, অন্ন, পানীয়াদি কোন দ্রব্যই ইষ্টদেবতাকে 
নিবেদন না করিয়া ক্দাচ ভোগ করিবে না । নিবেদন না করিয়া ভোগ 
করিলে, ভোক্তা, প্রায়শ্চত্ার্থ হয়। সে আষ্টোত্তর শত ইট্টমন্ত্র জপ 
করিয়া পৃত হইবে। তাতপধ্যার্থ এই যে, বাসনামূলক বিষয় ভোগদ্বার! 
চিন্তে অভিমান উত্তেজিত হইয়া! সে রজস্তমোরূপ কালিমা জন্মিৰে তাহ। 
উষ্টদেবের নাম জপ দ্বারা অপনোদনপূর্ববক সাত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে 
হইবে । অভিমানই আমাদের সর্বনাশের মূল। অভিমান নষ্ট করাই 
হিন্দুর উপাসনার লক্ষ্য। যদি কোন কারণে অভিমানের ওমা! বৃদ্ধি 
পার, তাহা হইলে সাত্বিক-ভাব-বৃদ্ধি করিয়৷ অভিমানকে খবর্ঘ করার 
নিমিত্তে শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন। এখানে মুলে “দেব্যাঃ” শবে নিজ 
নিজ ইষ্টর্দেবতা বুঝিতে হইবে। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীকার লিখিয়াছেন-- 
“দেব্যা উপলক্ষণং ্বশ্বোপাসিত- মন্ত্রপরং ।৮ 
এই প্রকারে সংসারে যাহ! কিছু মনোরম গন্ধ-দ্রব্য আছে, 
নমন্তই ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিয়া ভোগ করিবে এবং প্রসাদ ভিন্ন নিজের 
বিলাসিতার জন্ত কোন গন্ধ দ্রব্য ভোগ করিবে না। ইহাই ম্রাণেন্রিয়ের 
বিদয় সমর্পণ-প্রণালী | দূ 


ী 
(8) রসনেন্দরিয়। 


“অন্ং বিষ্ঠা পয়ে! মুত্বং যদ্দেবায়ানিবেদিতম্‌।” 
যে ভক্ষ্য দ্রব্য, দেবতাকে নিবেদন কর! হয় নাই, তাহ! বিষ্ঠা, আর 
পে দ্রব্য নিবেদিত ন! হইলে মুত্র বিয়া পরিগণিত হয়। রসনোক্্রয়ের 


৫৪ ঈশ্বরের উপাসনা । 


বৃত্তি, নিজ ইষ্ট-দেবতাকেসমর্পণ করায় উপায়, শাস্ত্র এইভাবে নির্দেশ 
করিয়াছেন; নিজের যাবতীয় ভক্ষ্য দ্রব্য তাহাকে অর্পণ করিয়া তাহার 
প্রসাদ-জ্ঞানে উহ! পরমভক্কি সহকারে গ্রহণ করিবে, ইহাই রসনেন্দ্রিয়ের 
বৃত্তি সম্পণ প্রণালী । সাধক কোন দ্রব্য তাহার প্রসাদ ভিন্ন গ্রহণ করেন 
নাঃ যাহ! কিছু রসনেক্দ্িয়ের উপভোগ্য নিজের প্রিয় দ্রব্য আছে, তাহা 
অতি যত্ব সহকারে ও পবিত্র ভাবে আহরণ পূর্বক নিজ ইষ্ট-দেবতার 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়া! অতি দীনভাবে আত্মনিবেদন করিয়া বলেন” “প্রাভো, 
আমার ধাহ1 কিছু আছে সমব্তই তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ 
করিক্কা আমাকে চরিতার্থ কর।”» পরে প্রসাদ দ্রব্য, অতি ভক্তি- 
ভাবে নিজে গ্রহ্ণ করিয়া নিজের তৃপ্তি-সাধন করেন। সাধক নিজের 
জন্য কিছুই করেন না, সমন্তই তীহায়স ইষ্টদেবতার তৃণ্তর জন্য করিয়া 
থাকেন। 


বজশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুচ্যস্তে সর্বাকিবিষৈঃ। 
ভূঞঙ্জতে তে ত্ববং পাপা যে পচন্ত্যাত্বকারণাৎ ॥ 
গীতা ৩ অ$ ১৩ শ্লোক। 
ধাহারা দেবধজ্ঞাদি-সমাপনাস্তে তবশি্ঠ ভোজন করেন, সেই 
সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন, আর ছুরাত্মগণ নিজের উদর- 
পুর্তিমাত্র উদ্দেশ্ত করিয়! পাকাদি করে, তাহারা! পাপই ভোজন করে। 
তাতপধ্যার্থ এই, যে নানব অহং ভাবাপন্ন হইয়। আহার করে, সে এ 
আহার-ক্রিয়ার সংস্কীর দ্বার আবদ্ধ হয় এবং তাহার অহং ভাৰ (অভিমান) 
আরও পরিপুষ্ট হয় স্থতরাৎ সে পাপ ভোজন করে। 
রসনেন্দ্রিয়ের ভোগ্য দ্রবা ইঠ্দেবে সমর্পণপূর্বক ভোগ করিলে, 
সাধক বিষয়ে বদ্ধ হন না) তিনি প্রসাদ-জ্ঞানে ভোগ করায় ত্রাহার 
ভাক্তি প্রভূতি সাত্বিক ভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া! (বিষয়ে আদক্তি ক্ষীণ 


হি উপাসনাত্ব। ৪৫ 


শশাস্টাতিত তি দিন ১৮ সপশি্ীশিশীশিপাশীপাসপাশশিশাশি পািিশীসিতিপশিপাশাশপিসিশী 


হইতে: থাকে, অবশেষে তিনি সমন্ত-মাসকত- শূন্ত হইয়া পড়েন। কিন্ত 
যাহ! নিজের প্রিয়তম বস্ব, যন্দারা সাধক নিদ্ষে আসক্ত হন, সেই 
প্রকার তোগ্য বস্তই ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে । নিজের 
বেলায় ক্ষীর, সর, নবনীত আর তাহার বেলায় মন্থুষযের অখাদ্য দ্রব), 
এইরূপ বাবস্থা করিলে চলিবে না) তন্বারা রসনেক্জিয়ের বৃত্তি-সমর্পণ 
হইবে না, বরং আত্মা আরও পঙ্কিল হইয়া পড়িবে। 
শান্তর বলিয়াছেন-- 
যদ্‌ যদিটতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্বনঃ। 
ততন্নিবেদয়েন্মহৃং তদানন্ত্যায় কল্পযতে ॥ 
যাহা! সকলের প্রিয় বস্ত ও যাহী। নিজের প্রিয়তম, তাহ! আমাকে 
নিবেদন করিবে । তাহাতে, অনন্ত ফল হইয়া থাকে । 
নাভক্ষ্যং দদ্যাং নৈবেদ্যৎ। 
যাহা নিজের শক্ষ্য নহে, তাহা ইষ্টদেবকে নিবেদন করিবে ন7া। . 
নিজ ই£দেবকে ভক্ষা-দ্রবা-সমর্পণকালে নিজের ভাব পরিশুদ্ধ থাকা 
আবশ্তক। ইহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমর্পণ কালেই আবশ্তক। ভাব 
ভিন্ন কোন কার্য হয় না। 
“্ভাবগ্রাহী জনাদ্দনঃ” 
তিনি সাধকের যে সরল দীনভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
তিনি তোমার-আমার আলোচাঃলের জন্ত লালায়িত নহেন! তিনি 
চাহেন, তোমারআমার ভাব ও অন্নুরাগ। ভীহার কিছুরই অভাব নাই 
সত্য, কিন্ত যিনি ভক্ত তিনি নিজ ইঞ্টদেবের অভাব আছে কিনা-- 
তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কেন? যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুগত প্রজা, 
নিঙ্গ পরিশ্রমলন্ধ অতি সাঁমান্ত উপচৌকন উপস্থিত করিয়। নিজে তৃপ্তি 
লাভ করিয়া থাকে, তাহার প্রভু সে সকল জিনিষ চাহেন কিনা, তৎ 


৫৬ ঈশ্বরের উপাসন। 


প্রতি দৃষ্টি করে না, সেইরূপ আমার যাহ! প্রিক্, সমস্তই আমি তাহার 
নিকট উপস্থিত করিব এবং আমি কোন ব্রব্য তাহাকে নিবেদন ন| 
করিয়া নিজে গ্রহণ করিব না; তিনি ভক্তবাঞ্চ। পূরণ করিয়। থাকে ন; 
আমার হৃদয়ের অন্থুরাগ তাহার প্রতি সমর্পিত হইলে, তদ্বারা আমার 
ফল-লাভের তারতম্য হইবে না। যাহার অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, 
তিনি যাহা কিছু ভাল বাসেন সমস্তই ইঞ্দেবতার চরণে সমর্পণ না 
করিয়! স্থির থাকিতে পারিবেন কেন? 'মাহার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্ধা 
তিনি পরার্থে-নিজ ইষ্টদেবতার জন্ত-নিয়োগ করেন এবং তঙৎ্সহ 
যাহাতে আহার-শুদ্ধি হয়, তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখেন; কারণ আহারশুদ্ধি 
ব্যতীত মাধন ভজন কিছুই হয় না, ইহ! সর্ধশাস্স গ্রতিপাদিত সত্য । 


আহার শুদ্ধ্যা নৃপতে ! চিত্তশুদ্ধিত্ত জায়তে। 
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশ: স্তাদ্বর্মস্ত নৃপসত্তম ॥ 
দেবী-ভাগবত্ত ৬।১১।৫* 


হে নৃপসত্বম ৷ আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তে সাত্বিকভাৰ 
আসে) চিন্তসশুদ্ধি হইলে তাহাতে ধর্ম, পরিক্ষট রূপে প্রকাশ পাইয়। 
থাকে। আধ্যশান্ত্র অনুসারে “ধর্ম” কাহাকে বলে, তাহা! আলোচন। 
করিলেই আহারশুদ্ধি দ্বারা ধর্মের কিরূপে উন্নতি হয়, তাহ হৃদয়ঙ্গম 
হুইঈতব। ভারতীয় ধর্ম, কোন কাল্পনিক পদার্থ নহে। যাহা আছে 
বলিয়! মন্ধুষ্য, “মন্ুষা” নামে অভিহিত হয়, যাহা না থাকিলে মনুষ্যত্ব 
থাকিতে পারে না, তাহাই আধ্যশান্ত্রান্সসারে মন্ুষ্যের ধন্ম। ধৃঙ 
অবস্থানে”এই ধাতুর উত্তর "মন্» প্রত্যয় দ্বারা “ধন্ম*পদ নাধিত হইয়াছে । 
ষাহার জন্ত বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহা না থাকিলে বস্তর অবস্থিতি 
থাকে না, তাহাই তাহার ধশ্ম। যেমন অগ্রির ধন্ম তাপ, জলের ধর্ম 
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শৈতা, মনুষ্যের ধর্ম মনুষ্যত্ব । মহর্ষি মন, মন্ুমোর প্রধান দশটা ধর্ম 
এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন £-- 

ধৃতিঃ ক্ষম। দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্ড্িয়নিগ্রহঃ । 

বীর্বিদ্যা সতামক্রধো দশকং ধন্মলক্ষণম্‌ ॥ 

(১) ধুৃতি-_অর্থাৎ ধারণ! করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি । কোন 
একটীমাত্র বিষয় দেখিয়। বা শুনিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিবৃত্তি 
হয় না। দর্শন জন্য পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিন্ত 
ইন্দিয়ের তাঁদৃশী গতি, কিঞ্চিং কালের জন্য নিরোধ করিলে, এ দর্শন 
ব1 শ্রবণক্রিয়াজনিত একটী সংস্কার বা মনোমধ্যে যে একটা রেখ! অস্কিত 
হয় অর্থাৎ যন্বারা এ দর্শন বা শ্রবণ ক্রিয়াটি পুনর্ববার স্থতিরূপে মনে 
উপস্থিত হইতে পারে, সেই শক্তির নাম ধৃতি। (২) ক্ষমা-কেহ 
অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকারে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্বিকে 
যে শক্তি দ্বারা নিরোধ করা যায়। (৩) দম--শোকতাপাদি দ্বারা 
কোন প্রকার চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তি দ্বারা এ প্রবৃত্তির 
নিরোধ করা যায়। (৪) অন্তেয়-_অবিধিপূর্বক পরন্ব- গ্রহণের 
প্রবৃত্তিকে যে শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়। (৫) শৌচ -শরীর ও 
চিত্তের নিশ্শল-ভাব রূপ শক্তি। (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-_যে শক্তি ছারা 
ত্জিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ কর! ষায়। (৭) ধী-শক্তি-_শাস্তাদি 
দ্বার! বস্তর ত্ব-নিশ্চয়-শক্তি। (৮) বি্তা-যে শক্তি দ্বারা 'স্থরস্থ 
চৈতন্তশ্বরূপ পরমাজ্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা ষায়। এইটী সর্বোচ্চ 
পরম ধর্ম। ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্ধা বলিম়াছেন_“অয়স্থ পরমো ধর্মে! 
বদযোগেনাত্মদর্শনম্* যোগ দ্বারা আত্মার দর্শন করাই পরমধন্ম । এই 
হ্টীর স্ক,রণ হইলেই মন্ুষ্যের উন্নতির চরমাবস্থা হয়, মহথষ্য কৃতকাধ্য 
হয়। এজন্য এইটাই মন্থযোর, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। (৯) সত্য-_কার, 
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মন ও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা। €(১*) অক্রোধ--যে 
শক্তি দ্বার! ক্রোধকে নিরোধ কর! যায়। ( পণ্ডিত গ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কচুড়ামণির ধর্ম্বব্যাধ্যা নামক গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত ) ইহ ভিন্ন বিবেক, 
বৈরাগা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সস্তোষ প্রভৃতি আরও কতকগুলি ধর্ম 
আছে। 
যে আহারের দ্বারা এই সকল ধর্মপ্রবৃত্তির পুষ্টিলাভ হয় এবং ঈর্ষ্যা, 
অসুয়া, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি অধর্মমপ্রবুত্তি ক্ষীণ হয়, 
তাহাই শাক্্রবিহিত। আহার-সংবম না হইলে সাধন ভজন কিছুই হয় 
না, এজন হিন্দুশাস্ত্রে আহার সম্বপ্ধে এত বিধি-নিষেধ । উষ্কবীর্ধ্য দ্রব্য 
ভক্ষণে রে ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায় এবং 
নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, স্থৃতরাং এরূপ দ্রব্য সম্যক্‌ 
পরিহার করিতে হইবে। যাহা সত্বগুণের বিরোধী, তাহা! কদাচ 
সেবনীয় নহে; এজন্য যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন-__ 
পলাঙ,ং বিড়, বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম কুকুটম্‌। 
লশুনং গৃঞ্নঞ্চেব জগ্জ চান্দ্রারণঞ্চরেৎ ॥ 
পেয়াজ, গ্রাম্য শুকর, বেঙের ছাতা, গ্রাম্য কুকুট, রস্থন, গাজর, 
এই সমস্ত ভোজন করিলে চান্জরায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই 
সকল দ্রব্যের কামোদ্দীপক ও ৬মোগুণবদ্ধক শক্তি অত্যন্ত বেশী এবং 
তাহ। আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়! ধর্ম-শান্ত্রকারগণ বিশেষ- 
ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ মন্ুও পঞ্চমাধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন__ 
ছত্রাকং বিড়, বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম-কুকুটম্‌। 
পলাও,ং গৃঙ্জনধ্চেব মত] জগ্ধ। পতেদ্দিডঃ ॥ 
মন্ু ৫১৯ 
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ছত্রাক (বেডের ছাতা) গ্রাম্য শৃকর, রম্থুন, গ্রামা কুকুট, 
পেয়াজ ও গাজর এই সকল বুদ্ধিপূর্বক ইচ্ছা করিম্বা খাইলে 
দ্বিক্জাতিরা পতিত হন। 

মনু গ্রস্থতি স্মতি-শান্ত্রকারগণ বৈধ ও অবৈধ মাংস নির্দেশ 
করিয়! পরিশেষে সর্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ 
দিরাছেন। 

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্ত বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্‌। 
এ্রাসমীক্ষা নিবর্তেত সর্ধো মাংসন্ত ভক্ষণাৎ ॥ 
মন্ধ ৫ অ:৪৯ শ্লোক। 

শুক্র-শোণিত দ্বার মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব হা ঘ্বণিত এবং 

বধ-বন্ধন নিষ্ঠর হৃদয়ের কর্ম) ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধুরা বিহিত 
ংসেরও ভোঙ্গন হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অবৈধ মাংসের কথা আর 

কি বলিব? | 

প্রকৃত পক্ষে আহার বিষয় 'ার্যাগণের এত বীধাবাধি নিয়ম কুসংস্কার- 
জাত নহে; এই সকল নিয়ম আগ্যাত্বিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
স্রাহার। অধ্যাত্-রাজ্যের অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন ; 
কোন্‌ দ্রব্য আহার করিলে অধ্যাত্মশক্তি নষ্ট হয়-_তাহা তাহারা উত্তম- 
রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ধর্মাবিজ্ঞানসন্ম ত) 
যাহ! স্বাস্থ প্রদ শথ5 ধর্শক্তির বৃদ্ধি-কারক, তাহাই তাহার! ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। যে দেহখানি বিশুদ্ধ ইস্পাত-নির্মিত অন্ত্রের স্তায় পরিষ্কার 
নির্মল অথচ দৃঢ় ও কষ্ট-সহিষু, তাহাই সাধনার উপযুক্ত যন্ত্। এই 
দেহখানিকে পরিষ্কৃত করিয়া সাধনোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে 
হইলে, ইহার উপাদানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্নের 
দ্বারা আমাদের দেহ প্রতিনিয়ত গঠিত হইতেছে। অদ্‌ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ 
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করা। আমর! যাহা যাহ] কিছু আহার করি, তাহাই অন্ন; এজন্য 
আমাদের স্থূল দেহটাকে অন্নময়কোষ বলে। যাহার শরীরের যেরূপ 
উপাদান, তাহার ধর্ম ও অধর্-বৃত্তিগ্ুলিও তদনুরূপ হইবে। অন্ধ 
কারণ, শরীর কার্য ; এই দেহ অন্নেরই রূপান্তর মাত্র। অন্নের অনুরূপ 
শরীরের শৌর্য্য বীধ্যর্বপ-লাবণ্যাদি জন্মিয়! থাকে এবং মানসিক প্রবৃত্তিও 
আহারের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যায়। সাত্বিক আহার করিলে 
সাত্বিক সৌম্যপ্রকৃতি হয়, উষ্'বীর্ধ্য দ্রব্য আহার করিলে স্বভাব উগ্র 
উদ্ধত হয়, ইহ! সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

ভগবান মন্থু বলিয়াছেন যে, যত প্রকার শৌচ ( পবিত্রতা) আছে, 
তন্মধ্যে অন্নের পবিভ্রতাই শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা । যে ব্যক্তি অন্নের দ্বার! 
শৰিত্র, তিনি যথার্থ পবিত্র, নচেৎ কেবল স্নান বা মৃত্তিক! দ্বারা গাত্র- 
মাজ্জন করিলেই যে পবিত্র হয় তাহা নহে। এজন্ আহার সম্বন্ধে 
আর্ধ্যগণ এত সাবধান ছিলেন। দেশতেদ ও অবস্কাদিভেদে খাস্তাখাঘ্যের 
বাতিক্রম অপরিহার্য ৷ যে দেশে যাহার জন্ম, তাহার পক্ষে সেই দেশজাত 
ও তথাকার চির প্রচলিত খাগ্ দ্রব্যই হিতকর। বিদেশীয় খাদ্য তাহার 
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্বোর অঙ্গৃকূল নহে। চা,মগ্য. মাংস, বস৷ প্রভৃতি 
গ্রীক প্রধান দেশে অপকারী এবং গ্রীন্ম প্রধান দেশের ব্যবহার্যা শীতল বস্তু, 
শীত প্রধান দেশে অপকারী। 

কতকগুণি বস্তু সকল সমপ্ল অপকারী নহে, কিন্তু সময়-বিশেষে 
অপকার করে। যথা রাত্রিতে দধিভোজন, প্রতিপদাদ্দি তিথিতে 
কুষ্াগাদি-ভোজন। কতকগুলি বস্ত্র, অন্ত বস্তার সংযোগে অপকারী, 
বেমন ছৃষ্ধ ও মৎস্য, মত্ন্। ও ঘ্বৃত ইত্যা্দি। আরধ্যগণ এই সকল তথ্য 
পুঝ্থান্পুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্বক শাস্ত্রে ইহার বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। আজ কাল “কুম্াণ্ডে চার্থহানিঃ স্তাৎ» প্রতিপদে কুম্মাড 
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পপি পাসপিস্পামপা সি লীন পাপা ০৮ পা৫৯৮৮৭ পানী পাপা প৯ি পাপ পাস 


ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয়,--একথা অনেকেই হান্তাম্পদ মনে 
করেন। প্রকৃত পক্ষে আধ্যগণ তিথি ও সময়-বিশেষে যে সকল বস্ত 
শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিজনক, তাহা নিষেধ করিয়া, ভয় দেখাই- 
বার জন্ত নানাপ্রকার গুরুতর অনিষ্ট-ফল তাহার সহিত যোজনা করিয়! 
দিয়ছেন। যেমন কোন শিশুর জর হইলে পিতা! পুত্রকে নিমের ক্কাথ 
খাঁওয়াইবার জন্ত “চিনি দিব, লাড়, দিব” বলিয়া প্রলোভন-বাক্য 
প্রয়োগ করিয়া থাকেন? পুঞ্জ পিতার বাক্যে নিশ্বের ককাণ খায়, কিন্ত 
পিত! বে বন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা! পায় না। পিতার উগ্ভেশ্ত জর 
মারোগা হওয়া, গিনি লাড়, বেওয়া নহে, শিশু তাহ! বুঝিতে পারে 
না। খবিগণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অপকারিতা বুঝাইলে, কি জানি আমরা 
সামান্ত অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া, তাহাদের উপদেশ অগ্রাহ করি, ইহ 
ভাবিয়াই বোধ হয়, “রোচনার্থ! ফলশ্রুতি:*__কার্ষেয প্রবৃত্তি ও নিবুন্তি 
উৎপাদনের জন্য নানা প্রকার অনিষ্ট-বর্ণনা করিয়াছেন; ইহারই নাম 
অর্থবাদ। তিথির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদাদের দৈহিক অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে, ইহ অনেকেই পৃর্ণিম।, অমাবস্তা ও একাদশীতে উপলব্ধি 
করিয়া থাকেন। অন্তান্ত তিথির সামান্ত পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্যে 
আসে না বটে, কিন্াত্রিকালজ্ঞ খধিগণ তাহা সমস্ত বুঝিতে পারিতেন। 
স্থতরাং কোন্‌ তিথিতে ও কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বস্তু ব্যবহার করা অকল্যাণ- 
কর, তাহ! তাহারা নির্দেশ করিয়া গিয্লাছেন। খা্ষদিগের প্রচারিত 
সমস্ত সত্যই একে একে পাশ্চাত্য মনীষিগণ উপলব্ধি করিতেছেন। 
কালে তিখ্যাদির বিধি-নিষেধের বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি যে তাহারা বুঝিতে 
পারিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র ন্ছে । যত প্রকার ইন্্িয়ের কাধ্য আছে 
তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা রদনেন্দ্রিয়ের কাধ্য, মানুষের দৈহিক ও মানসিক 
উন্নতির পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বলিরা আহার সম্বন্ধে আর্ধ্গণ দমন্ত 
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প্রকার তথ্য আলোচন] করিয়৷ গিয়াছেন। 
আহারের সময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-- 
যাম-মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিয়ামন্ত।ন লজ্বয়েৎ। 
যামমধ্যে রসস্তিষ্টেত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ ॥ 
এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে শরীৰে রমের ভাগ বৃদ্ধি হয়। 
আর তৃতীয় প্রহর অস্তে আহার করিলে রসঙ্ষয় হয়। উওয়ই অস্বাস্ত্যের 
কারণ। 
মুনিভিদ্বিরশনং প্রোকজং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাং নিত্যং । 
অহনি চ তথা তমস্বিন্ঠাং সার্ধ প্রহরযা মাস্তঃ। 
( ছন্দোগ পরিশিষ্ট ) 
খধিগণ পৃথিবীন্থ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে প্রত্যহই দিনের মধ্য ছুইবার 
ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দিবসে আড়াই প্রহরের মধ্যে একবার 
এবং রাত্রিতে দেড় প্রহরের মধ্যে আর একবার আহার করিবে । 
এক স্ুর্ধো দুইবার আহার নিষেধ যথা-_ 
দিবাপুনর্নতুপতীতান্তত্র ফল মূলেভযঃ। ( আপন্তন্ব) 
ফলমূলার্দি লঘু (হালকা) আহার ভিন্ন দিবসে পুনরায় 
খাইবে না। 
গৃহস্থের রাত্রিভোজন অবস্ত কর্তব্য ঃ বৈগ্যশান্ত্রে আছে-__ 
রাস্াবভোজনং যস্ত ক্ষীয়ন্তে তশ্য ধাতবঃ 


বাহার! রাত্রিতে আহার করেন না, তাহাদের মাংসাদি সপ্ত ধাতু 


ক্ষযপ্রাপ্ত হয়। 
স্ৃতি-শাস্ত্রে আছে---মানবগণের দিবা ও রাত্রি এই ছুই সময়েই 
আহার-কার্ধ্য বেদের অগ্ুমোদিত। আজ কাল খধিদিগের এই নিয়ম 
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শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বড় একটা কেহ পালন করিতে চাহেন না। 
তাহার! বুঝিয়াছেন, আমাদের আহারের নংষমই সকল অনিষ্টের মূল । 
কিন্তু ধাহার৷ এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। অন্যঙ্জাতির বিধানের 
অনুকরণে ঘণ্টার ঘণ্টায় আহার করিতেছেন, তাহার! যে মামাদের 
পৃর্র্পুরুষগণ অপেক্ষা বেশী স্বাস্থা ভোগ করিতেছেন, এমত বোধ হয 
না। পরিপাকযন্ত্রের বিকলতা হইতে গ্রায়শঃ ভূগিতে দেখা যায়। 
পেটের অস্থ এখন সাধারণ রোগ হুইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
শিক্ষিত বাক্তিদিগের মধ্যে শতকরা! পঁচানব্বই জন লোক পাকযস্্ের 
পীড়ায় আক্রান্ত বলিলে মতুযুক্কি হয় না । শিক্ষিত সমাজ, আাহার সম্বন্ধে 
সংযত হইতে নেহাৎ নারাজ। তাহাদিগের মতে মাধ্যদিগের পান- 
ভোজন নন্বন্ধীয় যাবতীয় মিপ্মাবলী কুসংস্কারাপন্ন। এই বিশ্বাসে তাহার! 
আর্ধাদিগের আহারের কাল-দেশ-পাত্রপরিমাণ-বিচার পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। মধিকাংশ লোকই এখন “| পান তাই খান'__এখন আর 
মেধ্য-অমেধ্য, খাগ্ভ-অথাগ্ কেহ বিচার করেন না । বাস্তবিক আমাদের 
শান্্রকারগণের বহুমুপ্য উপদেশের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়। 
যে যথেচ্ছাচারের স্রোতে গ! ভাদাইয়৷ দিয়াছি, ইহাতে আমর! ধ্বংসের 
দিকে অগ্রসর হইতেছি । আধ্য আচার ও আধ্য আহারবহার পরিত্যাগ 
করিয়! নান! প্রকার আধিব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়। পড়িতেছি। উত্কউ 
ব্যাধিসমূহ এখন আমাদের নিত্যসহছচর। এ ভাবে মার কিছুকাল 
. চলিলে, আধ্য প্রক্কৃতি সমূলে উৎপাটিত হইবে। বস্ততঃ আহার সম্বন্ধে 
আচার-বিচার অতি কল্যাণকর, সে নিয়মণ্ডলি লঙ্ন করির আমরা 
আমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্ার করিতেছি । 

আধ্যগণের নিরমগুলির সারবন্তা একে একে পাশ্চাতা পণ্ডিতগণও 
হৃদয়ঙগম করিতেছেন। এতকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ্র পানীয় জল 
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সম্বন্ধে কতই মতভেদ. ছিল! কেহ বলি-তন, আহারের সময় মোটেই 
জল পান করা উচিত নহে। এই সন্বদ্ধে কতই বাগ.বিতণড হইয়াছে। 
এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, 'মাহারের সঙ্গে সঙ্গে বার বার জল পান 
করা আবশ্তক। 
আর্ধ্যগণ বহু পূর্বেই বলিয়াগিয়াছেন-_ 
ঘ্বৌ তাগো পূরয়েধন্ৈজ 'লেনৈকং প্রপূরয়েৎ । 
মারুতণ্ত প্রচারার্থং চতুর্থমৰশেষয়েৎ ॥ 
ভক্ষ্য বস্তর দ্বারা উদরের অর্ধাংশ পূর্ণ করিবে, জল দ্বারা এক ভাগ 
পূর্ণ করিবে এবং বায়ুসধ্গারের জন্য চতুর্থ ভাগ শূন্য রাখিবে। 
অত্যন্ব-পানান্ন বিপচ্যতেহন্নং, অনম্থুপানাচ্চ স এব দোষ? । 
তন্াররো বহ্ছি-বিবর্ধনায় মুছ মৃহ্ুব্ণারি পিবেদতূরি। 
€ভাবপ্রকাশ ) 
অত্যন্ত জল পান করিলে, বা একেবারে জলপান না করিলে, 
অন্্-পরিপাক হয় না; এইজন্য পাচকাগির বৃদ্ধির নিমিত্ত বার বার জল 
পান করিবে। 
আদৌ বারি হরেৎ পিত্তং মধ্যে বারি কফাপহং। 
অস্তে বারি পচেদন্ং সর্বং বাধ্যম্বতোপমং ॥ 
আহারের প্রথম ভাগে জলপান করিলে পিত্ব, মধ্য ভাগে কফ নষ্ট 
হয় এবং শেষ ভাগে জলপান করিলে পরিপাক হয়, এগন্ত ত্রিবিধ প্রকার 
জলপানই অমৃতভুলা। নিত্য আহারের সময় আমরাও যথাশান্ত 
কুলপ্রথান্থদারে তূরাদি পঞ্চদেবত অথবা নাগ-কৃন্দা্দি নববায়ুকে 
ভূমিতে অন্ন নিবেদন করিয়া, অন্ন-ব্যঞ্জন সমস্ত ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ 
করিয়া এক গণুষ জল “'অমৃতোপত্তরণমসি স্বাহা ” (হে জল তুমি 
অমৃত স্বরূপ হইয়৷ আমার তৃক্ত অগ্নের নীচে আস্তরণ রূপে থাক ) মন্ত্রে 
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পান করি। আখার শেষে পুনরার এই মন্ত্রে এক গণষ জল পান করিয়া 
পাত্র ত্যাগ করি যগা “অস্ৃভাপিধানমসি স্বাহা”। হে অমৃতসদৃশ জল, 
তুমি মামার ভক্ষ্য বস্তর উপন্ে আবরণ-স্বরূপ হইয়া থাক। 
অতিভোজন সম্বন্ধে ভগবান্‌ মঙ্্ু বলেন 
অনারোগ্যমনা ুষ্যমবর্গ্যঞ্চাতিভোজনং। 
অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তম্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥ মন্তু ২। ৫৭ 
অন্ঠিভোজন করিলে শরীর রোগে মাক্রান্ত হয়, পরমামুর হ্রাস হয় 
এবং স্বর্গ-সাধন ধাগাদি যাবতীয় ধ'-কাধ্যে অনধিকারী হইতে হয়, 
এজন্য ইহ] অপুণ্য অর্থাৎ নরকের কারণ। লোকেও গুঁদরিক বলিয়া 
নিন্দা করে, অতএব অতিভোজন অবশ্য পরিত্যাজ্য । 
মভাভারতের উদ্ভোগপর্কে মিতাহারী লোকের এইরূপ ছয়টী গুগ 
বর্ণিত আছে । মিতাহারীর রোগ হয় না, আরু বৃদ্ধি হয়, বল পূর্ণ থাকে, 
স্থথে থাকে, সন্তানে আলঙ্ত-দোধ ঘটে ন। এবং লোকে প্দরিক বলিয়া 
গালি দেয় ন1। 
স্বয়ং ভগৰান্‌ গীতায় নিয়স্তাহার ও যুক্তাহার-বিহারের উপদেশ 
দিয়াছেন। চতুর্ধাপ্যায়ে ২৯ শ্লোক “নিয়তাহার” শবের শাঙ্করভাষ্যে 
এইরূপ ব্যাখ্যা আছে - 
"ন্য়িতঃ পরিমিতঃ আহারে ষেষাং” 
ষ্ঠাধ্যায়ে ফোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকে বলিয়াছেন-ষে ব্যক্তি অতি- 
রিক্তাহারী তাহার যোগ হইতে পারে ন।, আর যে অতিশয় অল্প আহার 
করে, তাহারও যোগ অসস্তব। হে অজ্জন! অিশয়' নিদ্রাশীল, আর 
একবারে জাগরণশীলেরও যোগ আয়ত্ব হয় না। কিন্ত ধষিনি পরিমিত- 
নিদ্র ব্যক্তি, তাহারই সর্বসংসারদুঃখের বিনাশক যোগক্রিয়া সাধিত 
হইতে পারে। 


৫ 
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বাস্তবিক ধাহারা যুক্তাহার-বিহার-সম্পন্ধ ব্যক্তি, তাহারাই গ্ররুত 
মনুষ্য এবং তীাহারাই মন্ুষ্যোচিত ধর্মে অলঙ্কৃত। যা+ তা” কতকগুলি 
উদরসাৎ করিলেই যে কোক নীরোগ 'ও বলিষ্ঠ হয়, ইহ! সম্পূর্ণ শান্ত 

স্কার। ূ | 

“আমিষ নিরামিষ” আহার নিয়া বন্কাল একটী তর্ক চলিয়। 
আসিতেছে । আধ্যগণ নিরামিষ আহার--সাত্বিক আহার বলিয়া, 
তত্প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন । বাহার! মনে করেন যে, পাত্বিক নিরামিষ 
আহার আমাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের অন্তরায়, তাহার! একবার কলির ভীম 
রামমুর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। রামমুর্তির আহার সগ্বদ্ধে হিন্দু- 
পঞ্রিকায় ১৩১৯ সালের আশ্বিন-সংখায় ২৩৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন 
ঘোষ বি, এল্‌ মহাশয় লিখিয়াছেন - 

“তিনি (বামমৃষ্তি ) প্রাতে ৮ টার সময় বাদীম-পেস্তার সরব, এক 
ঘণ্টা পরে ছটাক খানেক টাটকা মাখন. বেলা! ১টার সময় কিছু ভাত, 
ডাল, তরকারী ও শাকসক্জি ও জল পর্বগুদ্ধ এক পোয়ার অধিক নহে, 
অপরাহ্ণ চারিটার সময় পপ্রাতঃকালের সায় সরব, অতিরিক্তের মধ্যে 
একটু পায়স, তারপর রাত্রে সার্কাস-ভঙ্গের পর সর্বস্তদ্ধ পোয়াটেক 
ওজনের ডাল ভাত, তরকারী আহার করেন।৮ 

সম্প্রতি দুইজন জন্দ্ণ-দেশীয় ইবজ্ঞানিক পঞ্ডিত, বিশেষরূপ পরীক্ষা 
দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে নিরামিষ-ভোজনই মন্ুষ্ের দীর্ঘাযুলাভ 
ও স্বাস্থ্য-রক্ষার অমোঘ উপায়। 

কিন্ত যে নকল ব্যক্তি সাত্বিকপ্রকৃতিসম্পন্ন নহেন, তাহাদের পক্ষে . 
খধিগণ, ঝটিতি রাজসিক 'ও তামদিক মতস্তমাংস পরিত্যাগের ব্যবস্থা 
দেন নাই। তাহারা শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে “শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ” 
ক্রমে উপরত হইবেন। তাড়াতাড়ি ছাড়িলে, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
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নিন সমতাংনা। ঝবিগণ আমাদের জার রাজনিক, স্ামসিক প্রকৃতি 
সম্পন ব্যক্তির পক্ষে কি সুন্দর উপায় সকল নির্দেশ করিরাছেন, তাহা 
আলোচনা করিলে তাহাদের অদীম জ্ঞানবন্তায় জ্ম্তিত হইতে হয়। 
প্রথমে প্রতি মাসে চারি রবিবারে ও পঞ্চপর্কে । ষ্টমী, চতুর্দশী, 
অমাবস্তা, পূর্ণিমা! ও রবিসংক্রান্তি ) মৎ্গ্ত-মাংস নিষেধ করিয়াছেন, পরে. 
কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ-তক্ষণ ত্যাগ করিবার বিধি 
দিয়াছেন। ধাহার! সম্পূর্ণ মাস নিরামিষ ভোজন করিতে অশক্ত, 
তাহাদের নিমিত্ত অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন । যাহার! সমস্তকার্তিক 
মাল আমিষ-ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহার! শুক্লুপক্ষীয় দ্বাদরশ্রী হইতে 
রাসপুর্ণিমা পধ্যন্ত এই পাচদিন নিরামিষ আহার করিলেই সমস্ত মাস 
নিরামিষ আহারের ফল পাইবেন। 

একাদশ্তাদিযু তথ। তালু পঞ্চন্ রাত্রিযু। 

দিনে দিনে চ ম্নাতব্যং শীতলাম্্র নদীযু চ। 

বর্জিতব্য। তথ! 1হংস। মাংস-ভক্ষণমেব চ। 

এইরূপে ধারে ধীরে (শনৈঃ শনৈঃ ) রাজধিক তামদসিক আহার 
ছাড়িয়া সাত্বিক আহার অভ্যাস করিতে হইবে | 
যাহার! একান্ত মাংস-পরিতাগে অসমর্থ, যাহাতে অধন্ম হিংসা প্রবৃত্তি 

প্রবল হয়! তাহাদের সর্বনাশ সাধন না করে, তজ্জন্ত তাহাদের পক্ষে 
কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পত্তর মাংস “বৈধ” বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। আবার এপ পণ্ডকেও নিজের উদরপূর্তির জন্য বধ 
করিতে নিষেধ করিয়!, কেবল দেবোদ্দেশে ও পিতৃশ্াদ্ধাদিতে বধ করিতে 
ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন--যে মনুষ্য, দেবলোক ও 
পিতৃলোককে বিধিমতে মাংস না দিয়া ভোজন করে, সে মৃত হইয়া 
একবিংশতি জন্ম পণ্ত-যোনি প্রাপ্ত হয়। 


৬৮ ঈশ্বরের উপাসন! 
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মন্দের ভাল বলিয়! ষজ্ঞে দেবতার নিকট পশু “বলি” দিবার বিধান 

করিপনাছেন। ক্রুতি “মা হিংন্তাৎ সর্ব! ভূতানি” বলিয়াও পরে ব্যবস্থা 
দিয়াছেন “তন্মাদ যজ্তে বধোই বধঃ৮। যে কাপ পর্যান্ত সম্পুর্ণ 
সাত্বিকভাবের উদয় না হয় এবং হিংসা-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না ভয়, 
সেকাল পধ্যস্ত বজ্ঞাদিতে পশুবধ কর্তব্য। ত্ত্রশান্্ও 'এইভাবে 
বণিয়াছেন-- 

অহিংনা! পরমে! পন্মো নাস্ত্যহিংসা-পরং স্থথং | 

বিধিনা যা ভবেৎ হিংস। গাত্বহিংস। গ্রকীর্ততা ॥ 

ভূত-হিংসা ন. কর্তব)। পশুহিংস! বিশেষতঃ | 

বণিদানং বিন! দেবি হিংসাং সর্বত্র বর্জয়েং ॥ 

যাহারা হিংসা! না করিয়। পারেন না, তাহারা দেবোদেশে বলিদান 

ভিন্ন অন্ত সময়ে হিংসা করিবেন না। প্রাচীনগণ কখনও “বুথ! মাংস” 
ভগ্ষণ করিতেন না। এক্ষণে “বলি দেওয়া” দোষের হইয়া! দাড়াইয়াছ 
'বটে, কিন্তু নিজ উদর-পূর্তির জন্য পশু-হিংসাতে কেহ কোন দোষ মনে 
করেন না। শাস্ত্রের অভিপ্রার এই যে, দেবোদ্দেশে বলি দিলে ভিংসা- 
বৃত্তি দেবতার অর্থে নিয়োজিত হইলে, ক্রমে শক্ভিবৃদ্ধি হইতে থাকিবে 
সুতরাং বিরুদ্ধ হিংসাবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। অবৈধ হিংসা অপেক্ষা 
বৈধ হিংসা অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক বলিয়! অহিংস” নামে অভিহিত 
হুইয়াছে। বাস্তবিক বৈধ হিংসাও হিংসা। কিন্তু যাহাতে লোকে 
অবৈধ বৃথ। হিংসা পারত্যাগ করিয়া! বৈধ হিংসাতে মাত্র গ্রবৃত হয়, এজন্ত 
ধ্রূপ বাক্য-প্রয়োগ করিয়াছেন। শান্ত্কারগণ এ অধর্শ-প্রবৃত্তিকে 
নিয়মিত করিয়! বিধিনিষেধ ঘ্বার! বেষ্টিত করিয়াছেন। ইট্টদেবের প্রতি 
ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া বলি দিতে দিতে ক্রমে হিংসাপ্রবৃত্তি সমূলে উৎ 
পাটিত হইবে। সাধক যখন বলি দেন, তখন হিংসা-প্রণোদিত হইয়া 
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দেন না); ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই দিয়া থাকেন, কিন্তু চিত্তে রাজসিক 
ও তামমিক ভাব প্রবল থাক! নিবন্ধন মাংসাহার একেবাবে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাঃ কাজেই খধিগণ এইভাবে প্ররূপ প্রবৃত্তিসম্পন্ন 
ব্যক্তিকে বিধি-নিষেধের গণ্ভীর মধ্যে আনয়ন করিরাছেন। যাহার 
সাত্বিকবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাহাদের পর্সে বলিদানের বাবস্থা নাই। 
তাহার! নিরামিষ উপহার দ্বিবেন। 


সাত্বিকী জপযজ্ঞাগ্ৈনৈ বেগ্বৈশ্চ নিরামিষৈঃ 


সাত্বিকী পুজাতে জপ-যজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেগ্ভ, আর রাজসিকী ও 
ও তাষসিকী পুজাতে বলির ব্যবস্থা । “রাজসে! বলিরাখ্যাতে। মাংস- 
শোণিত সংঘুতঃ 1 

অনেকে মনে করেন, বলি না দিলেই সত্বগুণাৰলবী হইলেন, কিন্ত 
ইহ। সম্পূর্ণ ভূল। বাহার চিত্তে হিংসাবৃত্তি ও মাংসাহারের প্রবৃত্তি পূর্ণ 
মাত্রায় বিরাজিত, তিনি বলি ন1! দিলেও সাত্বিক প্রকৃতির লোক নহেন। 
তাহার পক্ষে বলি দেওয়াই বিধি, বরং বলি ন! দিলে পুজার অঙ্গবৈগুণ্য 
ঘটবে। সাত্বিকগ্রকৃতির লোক না হইলে সাব্বিকী পূজা হয় না। 
ফলাকাঙ্কা-পরিশূন্ত হইয়া কেবল মাত্র কর্তব্য বোধে যথাবিধি যে পৃজ। 
বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে সাত্বিকী পৃজ৷ বা সাত্বিক ষক্ঞ কছে। 
ফল-কামনার বশবর্তী হইয়। কিন্বা যশোলিপ্ণা। দ্বারা চালিত হইয়। যে 
পুজা! ও যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে রাজসী পুজা বা যজ্ঞ বলে। আরযে 
পূজা বা যজ্ঞ, বিধিহীন, অন্নদান-বিহীন, মন্ত্রবিহীন 'ও উপযুক্ত দক্ষিণা" 
বিহীন এবং ভক্তি শ্রদ্ধা-বিরহিত, তাহাকে তামসী পৃজা ব| তামস যজ্ঞ 
বলে। আমর! কে কোন্‌ প্রকার, পুজার অধিকারী, তাহা নিজ নিজ অন্তঃ- 
করণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ধাহার অন্তঃ£করণ 
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নির্মল এবং হিংসা, অক্রোধ, সরলতা, সর্বভৃতে দয়া, সত্য, ক্ষম! প্রভৃতি 
গুণরাশি দ্বার! ভূষিত হইয়াছে, তিনিই সাত্বিক পরুতির লোক । 
আমাদিগের সাত্বিকপ্রকৃতিসম্পপ্ন করিবার জন্য শাস্ত্রে আনক 
প্রকার উপার় নির্দি্ আছে-__তন্মধো আাহারশুদ্ধি অর্থাৎ সাত্বক পান 
আহারের প্রতিবিশেষ লক্ষা রাখিতে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই 
প্রকৃষ্ট । শাস্ত্রে যেরূপ সাত্বিক আহারের বাবস্থা, সেই প্রকার আবার 
আচারবান্‌ হইয়া পবিত্র ভাবে ভোজন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
আহার-শুদ্ধি হইলে তবে সত্বশুদ্ধি হবে । “মাহার শুদ্দৌ সত্বস্তদ্ধিঃ” 
ইহা উপনিষদের উপদেশ । ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন - 
অচারাল্লভতে হ্যাযু রাচারাপ্গীপ্মিতাঃ গ্রভাঃ। 
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো তস্তালক্ষণং ॥ 
৪র্থ অধ্যায় :৫৫ শ্লোক । 
সদাচার-সম্পন্ন বাক্তি আয়ু লাভ করেন এবং অতীপ্মিত পুত্র-পৌত্রাদি 
গ্রজা ও অক্ষয় ধন গ্রাপ্ত হয়েন। তাহার শরীরে অলক্ষণ-নুচক 
কোন চিহ্ন থাকিলে'ও ভা] নষ্ট ভয়। 
আচারঃ পয়মো ধর্ম শ্রতাক্ত স্ার্ড এব চ। 
তন্মাদন্দিন্‌ সদাধুক্কে নিতাঃ স্তাদাত্মবান্‌ দ্বিজঃ ॥ 
মনু ১১*৮। 
আচার ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম ইহা “তি স্মৃতি উয়েই প্রতিপন্ন আছে 
অতএব আত্মহিত্তাভিলাষী ব্রাহ্মণ শ্রুতি স্বৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে 
সতত যত্ববান্‌ থাকিবেন ॥ স্তানাস্তরে আছে-_ 
আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ। 
রাজোগুণ ও তমোগুণ-সম্ভত চাঞ্চল্য ও আলন্তা্দি পরিত্যাগ-পূর্ববক 
ইন্জ্িয়গণকে নিয়মিত করিয়া, সত্ব রূপ ধর্দে গ্রতিঠিত হওয়ার জন্য শান্ত 
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যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহারই নাম শীস্ত্রাচার বা সদাচার। এই 
সদ্দাচার মানুষের ক্রিয়াভেদে অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। আহার 
সম্বন্ধে মহর্ষিচরকের উপদেশ এইঃ-- 

উষ্ণ স্গিগ্ধং মাত্রাবজ্ীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধং, ইষ্ট দেশে ইষ্ট-সর্র্মোপকরণং 
নাতিদ্রুতং নাতিবিলস্বিতং ন জল্পন্‌ ন হসংস্তন্না ভূত্তীত আত্মানমভি- 
সমীক্ষ্য সম্যকৃ। (বিমান, ১ম অঃ) 

পূর্বভৃক্ত দ্রবা জীর্ণ হইলে, পরিমিতভাবে এবং অবিরুদ্ধ ঈষদৃষ্ণ লিগ্ধ 
(দ্বতাদিযুক্ত ) অন্ন, পবিত্র (গোময়াদিলিপ্ত) স্থানে মনঃ-গ্রীতিকর 
পরিষ্কৃত ব্যঞ্জনাদি-উপকরণযুক্ত, অতিদ্রতও নহে, অতিশয় ধীরে ধীরেও 
নহে, বুখা গল্প ও হান্ত-পরিহাস তাগ করিয়া, ত্গণত চিত্তে একমনে, 
নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের গ্রতি বিশেষ লক্ষা রাখিয়া আহার করিবে | 

অভিদ্রত ও অতিদীরে ভোজন উভয়ই দোষাবহ। অতিধীর ভোজন 
সম্বন্ধে চরকে এই রূপ লিখিত আছে - 

অতিবিলন্বিতং হি ভূঞ্জানো ন তৃষ্তিমধিগচ্ছতি বভ ভুঙংক্তে শীভলী 
তবতিচাহারজাতং বিবমপাকঞ্চ ভবতি তক্মানাতিবিলদ্থিতমন্্রীয়াৎ ॥ 

(বিমান ১ অঃ) 

অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিবে নাঁ। যাহার! অতি ধীরে আহার 
করে, তাহর! আহারে পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল খাইতেই থাকে । আহা- 
রের মাত্রা বাড়িয়। যায়, '্মাহার্দ্য বস্ত শীত হইয়! বায় এবং পাঁচকাগ্নি 
বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব অতিধীরে আহার করিবে ন1। 

গোমগ়্াদি-লিপ্ত স্থানের নাম শুনিয়া কেহ চমকিত হইবেন না। 
হিন্দুর চক্ষে গোময় মতি পবিত্র, তাঁহারা আবহমান কাল হইতে 
গোময় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। গোময়ের নানা প্রকার গুণ 
ধর্মশান্ত্রে ও চিকিংসাশান্ধে বর্ণিত আছে। হিন্দুর যে কেবল গোময় 
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দ্বার! স্থান পরিষার করেন 'এমত নহে ; নান ধর্-ক্রিয়ায় গোময় দ্বার! 
পঞ্চগব্য (দধি, ছুগ্ধ, ঘ্বত, গোময় ও গোমুত্র ) পান করিয়া পবিত্র হন। 
গোময় ছূ্গন্ধ নিবারণ করে, নান! প্রকার রোগের বীক্ঞাণু নষ্ট করে, এবং 
চিত্তে সাত্বিকভাব আনিয়া দেয়। ইহা! কাল্পনিক কথা নহে। পাশ্চাত্য- 
জগতেও এই সকল সত্যের আংশিক উপলব্ধি ঘটিতেছে। সম্প্রতি 
ডাক্তারী পত্র লান্সেটে প্রকাশ__মান্রাজে আর পুর্বে যে প্লেগের 
প্রভাব এত অল্প, গোময় দ্বারা তদ্দেশীয় গৃষ্স্তের গৃহ পরিষার করাই 
তাহার একমাত্র কারণ। পূর্ববঙ্গে কুলবধূর! গ্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া 
সমস্ত প্রাঙ্গণে ও অন্যান্য স্থানে গোবর-ছড়। দিয়া থাকেন। ছুঃখের 
বিষয়, ইংরাজি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে এ অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিতেছেন। 
স্গান না করিয়া আহার করিতে শান্কারগণ নিষেধ করিয়াছেন। 
আন ন1 কারলে পাচকাগ্নির বৃদ্ধি হয় না এবং তৃষথ্িলাভ হয় ন!। 
অন্াত্বাশী মলং ভূঙ.ক্তে অঙ্জপী পুয়-শোণিতং 
সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্নান না৷ করিয়! যে খায়, সে ঝিষ্তা খায় এবং 
সন্ধ্যাহ্নিক না! করিয়া যে খায়, সে পুযরক্ত খায়। 
অবশ্ঠ যাহারা আতুর, তাহাদের কথা ম্বতন্। ভগবান মন্ধু 
বলিয়াছেন-__ 
ন স্নানমাচরেডূঙ-ক্র। নাতুরে! ন মহানিশি। 


ন বাসোভিঃ সহাজন্রং নাবিজ্ঞাতে-জলাশয়ে ॥ 
(মনু ৪র্থ অঃ ১২৯) 


তোঞজন করিয়! স্বেচ্ছাক্রমে শ্নান করিবে না, পীড়িত হইলে প্লান 
করিবে না, মহানিশায় অর্থাৎ রাত্রি ৯টার পর ৩টার মধ্যে কিংব1 
বন্ুবন্ত্র পরিধান করিয়া, অথবা বহুবার স্নান করিবে না এবং অপরিচিত 
জলাশয়ে নান করিবে না। 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব। ৭৩ 


সপ পপ প৯সিপাসিশাস্পাসপাস্পিসপিসপ। 


স্নান অতি পবিভ্রতাজনক এবং স্বাস্থ্য প্রদ; এজনা খধিগণ পলান 
অবশ্ত কর্তব্য" বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ন্নান আত্মার 'ও শরীরের 
কল্যাণজনক । স্নান, আহারের পুরে একান্ত আবশ্তঠক ; কারণ আহারের 
সময় যাহাতে সাত্বিক ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রবল থাকে, তদন্ুরূপ আচার 
অবলম্বন করিতে হইবে-_ 
স্নানং পবিভ্রমায়ুষ্ং ক্লমন্বেদমলাপহং, 
শরীরবলমন্ধীনং কেশ্ঠমোঁজস্করং পরং ॥ 
স্নান পবিত্রতাঞ্জনক, আহুর্বদ্বক, শ্রমনাশক, স্বেদনিঝারক, মলা- 
পহারক, কেশবর্ধক, ও পরম তেজস্কর। 
যাহার! অশক্ত ও আতুর, তাহাদের পক্ষে আর এক প্রকার শ্নানের 
অন্থকল্প আছে যথা 
অশিরক্কং ভবেৎ স্বানং স্নানাশৌ তু কর্টিণাং। 
আর্জেণ বাসনা বাপি মাজনং দৈহিকং বিছুঃ ॥ 
কন্মা ব্যক্তি ন্নানে অশক্ত হইলে মস্তক না ভিঞ্জাইয়৷ আর্রবন্ত্র দ্বারা 
গা মুছিয় ন্নানের অন্থুকল্প করিতে পারেন । , 
আহার সম্বন্ধে আরও অনেক নিয়ম আছে, তন্মধ্যে হাত পা ও মুখ 
প্রক্ষালন করা! একটা । ইছাঠে আযুরদ্ধি হয়। যা 
পর্চার্ো। ভোগনং কৃ্ধ্যাদ্‌ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ। 
কুম্ম ১৮ 
পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ ধৌত করিয়া তবে আহার 
করিবে। ভগবান্‌ মন্থও বলিগাছেন_- 
আর্দরুপাদস্ত তূপ্তীত, নার্পাদস্ত সংবিশেং। 
আত্রপাদস্ত তৃঞ্জানো। দীর্ঘমাধুরবাপু,মাৎ ॥ 
(মন ৪অ ৭৬ শ্লোক ) 


৪ ঈশ্বরের উপাসন! 


আদ্রপদে ভোঞ্গন করিবে, কিন্ধু শয়ন করিবে না। আর পদে 
ভোজন করিলে, দীর্ঘ পরমাসু প্রাপ্ত হয়। 


আজ কা”ল কচিৎ মুখ ও হাত ধুইলেও পা ধুঈতে অনেকেই 
নারাজ। পদদেশ মোল্া দ্বার আবৃত থাকে, তাভ। খুলিয়! পদ প্রক্ষালন 
করা কুসংস্কারের পরিচায়ক হইয়া উঠিক়্াছে। আহারের পূর্বে দূরে 
থাক, মল মুক্র-ত্যাগের পরও 'আর কেন বড় একটা পদ ধৌত করেন 
না। বিগত ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ তারিখের বঙ্গবাসী নামক পত্রিকায় 
লিখিত ছিল-_ 

শপা-ধোয়া,)। কোন ইউরোপীয় বেজ্ঞানিক বলিতেছেন-__দিনে 
ভিতর যতবার পারা যায়__পা-ধোয়া ভাল ; শুইবার পূর্বেবেও গরম জলে 
পা-ধোয়া কর্তব্য। অতিরিক্ত পরিমাণে পা-ধোয়া যে ভাল, এদেশে 
আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট এ কথাটা নূতন নহে। কিন্তু কালধর্্ে 
অনেক বাবু হিন্দুই ইদানীং জুতা মোজ। পায়ে দিয়! পায়খানায় পর্যন্ত 
গিয়া থাকেন । এ সকল কদ্দাচারের ফল ফলিতেছে - ফলিবেইত !” 


হস্ত-পদাদি ধৌত করার নিয়ম মুসলমান্‌ সমাজেও বহুল তাবে 
প্রচলিত শাছে। মামরটি বিদেশীয়দিগের অন্থকরণে ধর্মের অঙ্গীভূত 
আমাদের নিজের মাচার হা'রাইয়া কিন্তৃত কিমাকার পদার্থে পরিণত 
হইতেছি। এমন কি মলমুত্র-ত্যাগ সম্বন্ধেও আমরা শৌচাচার ত্যাগ 
করিতেছি । এখন মুত্র-ত্যাগের পর জল-শৌচ অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় 
হুইয়! ঈীড়াইয়াছে। যাহারা এখনও এই শৌচ ত্যাগ করেন নাই, 
তাহারাও ভয়ে ভয়ে অন্যের অলক্ষিত ভাবে জল ব্যবহার করিয়!, 
থাকেন। পাছে কেহ্‌ দেখিয়া অপভ্য বর্ধর মনে করে, এই ভয়ে 
আড়ষ্ট । ইহা! আমাদের অতি দুরু । 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব । ৭৫ 


হিন্দুর মতে *্ধর্্* কোন আগন্তক পদার্থ নে। ধন্মু, জীবাত্মার 
অঙ্গ-গতাঙ্গ স্বরূপ নিজন্ব বস্ত। বিহিত আচার ও সাধন! দ্বার! উহার 
বিকাশ হঈয়া থাকে । হিন্দুর ধর্দের চরমোন্নতির ফল “সোহহং জ্ঞান” 
বা মাত্ম-দর্শন. যা্গাকে ভগবান্‌ মন্থর “বিদ্যা” নামে পরম ধর্ম বলিয়া 
ব্যাখা করিয়াহেন। ধাহারা বলেন--ধন্মের সহিত আহারের কোন 
সম্বন্ধ নাই, তাহার! নিশ্চয়ই ভ্রান্ত । অন্ততঃ তাহারা, আর্ধ্যগণ, ধর্দরকে 
যে ভাবে দেখিতেন, সে ভাবে দেখেন না। তাহারা ধশ্ম বলিলে কি 
বুঝেন জানি না। যাহারা হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত, তাহারা পান- 
ভোজনের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নাঈ-_ইহা! কখনও বলিতে পারেন না। 
আর্যাগণের ধর্ম, ধৃতি ক্ষম। দান বিবেক বৈরাগা ভক্তি পতি সত্বগুণ- 
জানত অগ্টঃকরণের এক একটা মবস্থ। বিশেষ। ভগবান্‌ মন, প্রধানতঃ 
দশটা ধণ্ম-শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । আমাদের অন্তঃকরণ, ধশ্ৰের 
বীজাধার, 'এবং এই স্কুল দেহট] তাহার ক্ষেত্র-ভূমি | বৃক্ষাদির মুল 
বীক্গটী যেমন অশটির মধ্যে নিহিত গাকে, পরে উপযুক্ত মুত্তিকান্প 
স্থাপিত হইলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের ধর্মও সেইরূপ 
মস্তঃকরণ-বূপ আটির মধ্যে বাজ-ভাবে অবস্থিতি করে, পরে 'আমাদের 
শরীরের সত্বগুণপ্রধান উপাদান সমূহ আাকর্ষণ পূর্বক পরিপুষ্ট 
হয়। ধাহাদের দেহে সত্ব প্রধান উপাদান নাই এবং অবৈধ খাগ্াদির 
দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন রাজনিক ও তামসিক উপাদান সঞ্চিত হইতেছে। 
উহাদের ধর্ম প্রবৃত্তি ক্রমে পোষণ অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে এবং 
আশান্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা এই দেহ পরিত্যাগ 
করিয়া, যে জীব-দেহে এই সকল ধর্শের বীজ পরিপুষ্ট হয় নাই সেইরূপ 
দেহ আশ্রয় করিবেন। থাস্তথাগ্কের সহিত ধর্দাধন্দের অতি গুরুতর 
সনবন্ধ। যে জাতীয় খাস্ দ্রব্যের মধো ধশ্মগ্রবুত্তির অন্গকূল পদার্থ 


৭৬ ঈশ্বরের উপাসনা । 


পাস্পসপিস্পিসপাশ্পা্পাসিপাপপাস্পাস্পিপাপাশাসপি সি 








সপসপিম্পাসসি 


একেবারেই নাই, কি অতি সামান্ত মাত্রায় আছে, আর অধন্-প্রবৃত্তির 
পোষক পদার্থ পৃর্ণমা্রীয় আছে, সেই দ্রব্য ভোজন করিলে, ধর্ম 
প্রবৃত্বিগুণি প্রথম অঙ্কুর মাত্রেই মরিয়! যাইবে, অথবা অতি ক্ষীণ হইয়। 
পড়িবে। বস্ত্র গুণ-বিচারপূর্বক সাত্বিকপদার্থবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন 
করাই কল্যাণকামী মানবগণের একান্ত কর্তব্য | 

খযিগণ অধাত্মশাস্ত্বের গুরু ছিলেন। তাহারা যে সকল আচার ও 
খাস, ধর্মশক্তির প্রতিকূল, তাহ! নিষেধ করিয়৷ গিয়াছেন। অধ্যাত্ম- 
রাজ্যে উন্নীত হইতে হইলে তাহাদের বিধি-নিষেধ সম্যক প্রকারে 
পালন করিতে হইবে এবং তাহারা যে পথে গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ 
করিতে হইবে 

অবিহিত আহার দ্বারা জাতি মষ্ট হয়, এই কথাটী বহুকাল হইতে 
হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিতেছে । অবন্ত এখন অনেকে ব্যঙ্গোক্তি 
করিয়! বলিয়া! থাকেন যে পজাতি আর যাইবে কোধায় ?” যাহার যে 
জাতিগত মানবোচিত স্বধশ্ম ( ধৃতি ক্ষমা আদি) তাহ! যে সকল পান 
আহার দ্বার! নাশ গ্রাপ্ত হয় অথব। ক্ষীণাবস্থাপন্ন হয়, এরূপ গান আহার 
দ্বারা তাহার “জাতি” যায় বা জাতিগত ধর্ম নষ্ট হয়, ইহাই পী কথার 
তাৎপর্য্য ৷ ধণ্ম-শক্তির প্রভাবেই মানুষ “মানুষ” । ধর্মশিক্তির অভাব হইলে 
মাছষ ও ইতর জন্তর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না) ধর্মই মন্ুষ্যের 
এই পার্থকোর কারণ। এই ধর্মই আমাদের মঙ্গলময় পরম বস্ত। 
বৈশেষিক দর্শনকার বলেন “যতো ইভুাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। ঘাহা! 
হইতে জীবের যাবতীয় লৌকিক মঙ্গল সাধিত হয় এবং মুক্তি 
লাভ হয় তাহাই ধন্ম। এই ধর্মই আমাদিগকে স্বর্গে লইয়। যায় এবং 
বৃদ্ধি প্রার্থ হইয়া নির্বাণ মুক্তি দান করিয়া থাকে। এজন্য আর্ধ্যগণ 
যাহাতে এই ধর্-শক্তির কিঞিন্মাত্রও অবনতির কারণ দেখিতেন, তাহাই 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব । 1... ৭৭ 
োপিিশাািস্পাপাস্পাপাশাাপাপাপিসপাপাসিপিস্পিপিন্পিসপিসপিপিসপসপসপিসপাপিসপিসপিসপিস্পািপিস্পিিসপিসপিপাপিপাস্পিপিসপি পা শর্পাশিন 7 পাতিল 


দুরে পরিহার করিতেন। ইহা ঠাহাদের কুসংস্কার নহে। অবগত যাহার! 
ধশ্মশক্তির বুদ্ধি দ্বারা পরণ পদার্থ মা্মুজ্ঞান লাভ কাঁররাছেন, তাহাদের 
পক্ষে এ সকল বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য নহে। ধীহারা সন্দোচ্চ ধম্মশজি 
(বস্তা) লাভ করিয়াছেন, তাহাদের আর ধর্ম-শ্তির হ্রাস-ৃদ্ধির ভাবনা 
নাই, কাজেই তাহারা বিধি-নিষেধের বাহিরে । খাহারা মন্্কথিত 
“বিগ্ত্া” রূপ ধন্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই এবং অধ্যাত্ম- 
রাজ্যের নিম্ন স্তরে আছেন, তাহাদিগকে যাহাতে ধর্মখক্তির হ্রাস- 
নিবন্ধন অধঃপতিহ হইতে ন। হয়, তত্গ্রাত দৃষ্টি রাখিতে ভইবে। 
মহাত্মা! ত্রলিঙ্গ প্াম'র ন্যায় জাবন্যুক্ত পুরুষের থাগ্তাণাগ্ঘ স্ঘদ্ধে কোন 
বিধি-নিষেধ ছিল না এবং এইরূপ পুরুষের পক্ষে থাকার আবশ্তকত! 
নাই। তাহাদের আচার আমাদের আঞ্চকরণীয় নহে, কারণ তাহ'র! 
ভিন্ন স্তরের জীব । আধ্য খষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, 
মানব জাতি নিয়ম-বিরহিত্ত হইলে ইন্দিয়ণক্জি দ্বারা বিষয়ে আরুষ্ট হইয়! 
উত্তরোত্তর অবনতির দিক অগ্রসর হইবে এবং নিরপ্তর কাম ক্রোধ 
লোভ মোহ মদদ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি অধন্ম-প্রবৃন্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়] 
অসৎ কর্ম করিবে । এরূপ অবস্থায় মানবের ধর্মভাব প্রচ্ষটিত হইতে 
পারেনা । একারণ আমাদের এহিক ও পারলৌকিক হিতসাধনের 
জন্য প্রত্যেক ইন্ত্রিযশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়। 
দিয়াছেন এবং ধর্মশক্তির মন্থকূল ব্যবস্থা গুলিকে আচার বা সদাচার 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

রসনেত্ত্রিয়ের বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইলে নিজের প্রিয় 
ভোগ্য বস্ত সমস্ত তাহাকে অর্পণ করিয়া, তাহার প্রসাদশ্বরূপ সেই 
সকল ভোগ করিতে হইবে এবং এ সকল ড্রব্য-নির্ববাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় 
বিধি-নিষেধ অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্র, আহার বিষয়ে যে সকল 


৭ ঈশ্বরের উপাসনা । 


ম্পস্পটি পক্পি 


আচারের উল্লে কারয়াছেন, তাহছ। আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক 
স্বাস্থ্যের সাহায্যকারী, এজন্য সে গুলিকে মানিয়! চলিতে হইবে । খষি 
কথিত আচার পরিত্যাগ করিলে আত্মার অমঙ্গল হইবে এবং সব্খ-শাক্তর 
বৃদ্ধি না হুয়ায়ও ক্রমে রজন্তমোগুণের বুদ্ধিনিবন্ধন আমরা বিষয়ে 
আরও জড়াইয়া পড়িব। সুতরাং উপাসনা রাজ্যে রসনেন্দ্রিয়ের সংঘম 
আবশ্তক | এই ইন্দ্রিয়ের ষথেচ্ছাচারিতায় আমাদের বাবতীয় ধর্ম শক্তি 
এক কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, আর্ধ্য খধিগণ এ বিষে এত 
সাবধান ছিলেন। যাহা আমার্দের শারীক্সিক স্বাস্থ্য প্রদ . কিন্তু অন্তঃ- 
করণের অকল্যাণকর, তাহা তাহার! দুরে পরিহার করিতেন। কারণ 
মনুষ্যসমাজকে ব্যাত্রাদি স্তর স্তায় পাশব-প্রকাত-সম্প্ন করিয়া তোল। 
কখনও মঙ্গলময় বিধাতার উদ্দেশ্ত নহে। তিনি আমাদিগকে নান। 
প্রকার দেবো চিত ধন্ম গ্রবৃতি দ্বার! স্থুশোভিত করিয়াছেন । যাহাতে এ 
সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাতেই আমাদের কল্যাণ । খষিগণ 
যাহা শারীরিক স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ আধ্যাত্মিক ধর্মশন্তির অনুকূল, 
তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন । বাহার! প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রয়াসী, 
তাহাদিগকে কিসে ধর্মের পরিপুষ্টি হয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


পা পপঠত পািসিপঠিপান্পীতত পর্পাস ভিপি ও তপন ১ পি 





হিন্দুর উপাসনান্তত্ব ৭৯ 


উপবান। 


উপবাস রসনেক্দ্রিয়কে সংযত করিয়! চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখী করার আর 
একটা প্রধান উপায় । উপৰাস দ্বার সত্ব শক্তির বুদ্ধি ও আহার-বিষয়ে 
আসক্তির নাশ-_উভয় উদ্দেশ্ঠ সংসাধিত হয়। উপবাস কাহাকে বলে, 
শান্ত্র এই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেম ; যথ1__ 

উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যো যন্ত থাসো! গুণৈঃ সহ। 
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বভোগবিবজ্ভ্িতঃ | 
( ভবিস্তপুরাণ। ) 

সমস্ত গ্রকার পাপ কর্ম হঈতে নিবৃত্ত হষ্টয়া এবং সমস্ত প্রকার ইন্দিয়- 
ভোগা বিষয় হইতে বিরত থাকিয়া, সাত্বিক গুণের »হিত অবস্থিতি করার 
নাম উপবাস । 

আমরা উপবাস বলিলে অনশন বুঝিয়! থাকি । অনশন দ্বার1 ভবিষ্য 
পুরাণোক্ত উদ্দেন্ত কি প্রকার সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। হিন্দু- 
মাত্রেই জানেন যে, শামাদের যাবতীয় ধর্মকার্ধ্য ও বিবাহাদি সংস্কার 
অনশনে থাকিয়া করিতে হয়। উপবাসের উদ্দেশ্য সাত্বিক গুণ বৃদ্ধি কর৷ 
এবং পাপ-স্বরূপ রজন্তমোবৃত্তিসকল হইতে বিরত থাকা। 

সত্বগুণ এক প্রকার অলৌকিক স্ুখন্বর্ূপ। এ গুণ আবিভূ্ত হইলে 
শরীরের মধ্যে একরূপ অলৌকিক স্থথময় 'ভাব অন্ভৃত হয়। সেই স্থুথ__ 
বিষয়ভোগজনিত সখ হইতে সম্পূর্ণশন্বতত্ত্র। সত্বগুণ জড়তাবিহীন; 
উহার আবির্ভাব-কালে শরীরের সর্ববিধ জড়তা আন্ত প্রভৃতি দূর হয়; 
শরীরের মধ্যে কেমন এক প্রকার লঘুভাব উপলদ্ধি হয়। সত্তপ্ণ গ্রকাশ- 
স্বরূপ; উহা আবিহূত হইলে অভ্যন্তরবর্তী সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 


৮* ঈশ্বরের উপাসন! 


নষ্ট হয় এবং কেমন এক প্রকার শান্তিময় সুখময় ভাবের অন্থৃভূতি হয়? 
তখন ঈর্ষা, অস্থ্য়া বা ক্রোধাদ্দি কোনও প্রকার রাজপ ও মোহ অবসাদ 
আলন্ত প্রসৃতি তামস ভাব থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানব-শরীরে 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ --এই শক্তিত্রয় বিগ্কমান আছে। ইহারা পরম্পর বিরুদ্ধ 
শক্তিসম্পন্ন এবং সতত ইহাদের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে । এক বার সত্ব 
শক্তি, রজঃ ও তমঃ শক্তিকে জয় করিয়৷ আত্মলাভ করিতেছে; আবার 
কখনও রজঃশক্তি ও কখনও তমঃশক্কি প্রাধান্য লাভ করিতেছে । আমা- 
দের শরীরাভ্যন্থরে এই দেবান্ুর সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে। 


,ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা! পুনঃ । 
সত্বং প্রক্কতিজৈমুক্তং বর্দেভিঃ শ্যাত্রভি গু ৈঃ ॥ 
গীতা, ১৮ অঃ, ৪০ শ্লোক । 


এই পৃথিবীতে, স্বর্ণে বা দেবলোকে এমন কোন বস্তই নাই, যাহ! 
উক্ত প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ব, রজঃ ও তমঃ) তইতে বিমুক্ত ভাবে 
আছে, অর্থাৎ সকলই ত্রিগুণাত্মক। আমার্দের ভ্ঞান-শক্তি সত্বগ্চণ বা 
সত্বশক্তি হইতে, পরিচালনা-শক্তি রজোগ্তণ, বা রজঃশক্তি হইতে এবং 
পোষণ-শক্তি তমোগুণ বা তমঃশক্তি হইতে উৎপন হইয়৷ থাকে। ভক্তি, 
বিবেক, বৈরাগ্য, সত্য নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, দয়া, প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম 
শক্তি এই সত্ব শক্তি হইতে উদ্ভৃত। রজঃশক্তি সকল বিষয়তৃষণ ও 
বিষয়াসক্তির মূল কারণ? এ শক্তি আত্মাকে বিষয়ের নিমিত্ত লালায়িত 
করে এবং সত্বশক্তির প্রতিকূল ক্রিঘ। দ্বারা আত্মাকে বিষয়াভিমুখে পরি- 
চালিত করে। দম্ভ, মাৎসধ্য, হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মত্ততা, 
নিষ্টরতা, ষশস্কামনা, গ্রভুত্ব প্রিয়তা, বৈরনির্ধ্যাতনেচ্ছা, সন্মানপ্রিয়তা, 
বিষয়ভোগেচ্ছা, উগ্রতা, অভিমান প্রভৃতি রজোগুণ হইতে উদ্ভৃত। 


হিন্দুর উপাসনাতত্ব। ৮৯ 


স্পাস্পীপাস্পিসপ, 








পাস্পিসিপাপাস্পিসিশপসপিস পসপিসিপাসপিস পিপাসা ১িপস্পিদি পাস্পিসপিস্পাস্পির্শিন কাপ পানামা 


তমঃশক্তি প্রমাদ, আলন্ত ও নিদ্রাদির দ্বার আম্মাকে সমাবন্ধ করে। 
শোক, প্রমাদ, আলম্ত, কন্দ্রা, অবসাদ, বিষাদ, জড়তা. 'অ প্রসন্নতা, 
অজ্ঞানতা, চৌর্ধ্য, তোষামোদ, বঞ্চনা, 'ভয়, নীচতা, কাপুরুষতা, সেবাবৃত্তি 
স্ত্রণতা, নাস্তিক্য, কৃপণতা, ইত্যাদি তমোগুণের কার্য ! তামস ব্যক্তি 
পাথিব বিষয়ে অতান্ত সমাজ ভইয়া। পিতৃ্তৃ05, জা(তমমতা, ধর্ম- 
কর্ম্মাদি সণস্ত উপেক্ষা করিয়া! ধনরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ৬মোগুণাম্থিত 
বাক্তিগণ যাহ। বুঝে সমস্ত প্রকৃতার্থের বিপরীত । উহার ধর্মকে অধর্ম 
ও অধর্্মকে ধর্ম, কর্তব্কে অকর্তব্য ও মকর্তব্যকে কর্তব্য, সতাকে 
মিথা। ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অবধারণ কফরে। শান্তর এঈ জন্ত রজঃ ও 
তশোগুণকে পাপ-শক্তি ও সত্ব গুণকে ধশ্ম-শক্ত বঁলয়াছেন। রঙজঃ ও 
তমঃ শক্তি দ্বার! চিত্তের অধোগতি এবং সত্ব শক্তি দ্বার। চিত্তের উর্ধগতি 
হইয়। থাকে । তমঃ শক্তির আবির্ভাব সময়ে ভাক্ত প্রভৃতি সাত্বিক গুণ 
প্রকাশ পায় না, অন্তর্দৃষ্টি একে বারে লোপ পায় এবং রঞ্জঃশক্তিরও 
কোনও প্রকার কার্ধ্য স্থচারুরূপে নিষ্প্জ হয় না। ৩খন মন মগ্ন হইয়। 
কোনও বিষয়ের চিন্তা বা অন্ুধ্যান করিতে পারে না; তখন অস্তঃ- 
করণে কেমন একট] জড় তাময় ভাবের আবেশ হয়। 

আহার করিলে মামার্দের শরীরে পোষণ-পক্তির পরিচালনা হইন্তে 
থাকে। প্র পোষণ-শক্তি তমঃ-শক্তি হইতে উদ্ভৃত। কাজেই আহারের 
পর খন ভমঃ-শক্তির সম্পূর্ণ প্রবল অবস্থা, তখন শরীরে কেমন গুরুর 
বোধ হয়; আলম্ত অবসাদ প্রভৃতি আগিয়া দেহকে আক্রমণ করে এবং 
ক্ষ্গকালের জন্য সত্ব 9 রক্গঃ শক্তিগুপি এন্তেন্র হইয়! পড়ে । আহার ন! 
করিলে, এই তমঃ-শক্তির ক্রিয়া! হইতে পারে না, রজঃ-শক্তিও অতি ক্ষীণ- 
ভাবে থাকে, এবং সত্ব শক্তির পুর্ণ বিকাশ হইতে থাকে । উপবাসের দ্বারা 
রজস্তমোরূপ পাপ বৃত্তিগুলি নিস্ডেজ অবস্থ। প্রাপ্ত হয় একক সব্ব-শক্কির 
তু 


৮২ ঈশ্বরের উপাসন]। 


প্রবৃদ্ধ অবস্থা! হয়--এজন্ত ভবিস্য পুরাণোক্ত উদ্ধৃত বাকো উপবাসের 
এরূপ লক্ষণ নির্দি্ হইয়াছে। 
হিন্দু্গণ এই জন্ত কোনও প্রকার ধর্-কাধ্য করিতে হইলে অনাহারে 
থাকিয় নিষ্পন্ন করেন। দেবকার্য্যে, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকাধ্যে ও বিবাহাদি 
'স্কার কার্যে, বাহাতে মনে ঈশ্বরের. প্রতি একাস্তিক ভক্তির ভাব আসে 
এই অভি গ্রায়ে, হিন্দু উপবাম করিয়া, থাকেন। উপবাসের দ্বারা রসনে- 
জ্রিয় সংযত হয় এবং চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখ হওয়াতে তক্তি গ্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলি 
সঞ্চিত হুয়। যিনি দেবোন্দেশে ক্কি পিক্রদ্দেশে উপবাস করিয়াছেন, 
তিনিই এ কথার সারবত্তা বুঝিতে পারবেন। যিনি উপবাস করেন, 
তাহার বিষয়তৃষ্ণা অন্ততঃ সে দিনের জগ্ঘও কতকটা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ 
হইবে । উপবাদকারী ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়া কোনরূপ বিষয় কার্ষ্যে ব্যাপৃত 
থাকিতে হইলেও সধ্বদা! তাছাণ মনের মধ্যে কি জন্য অনাহারে আছেন 
তাহ! উদ্দিত হওয়ায় মন সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে মগ্প থাকে। ধাহাদের 
উপবানের অভিজ্ঞতা আছে, তাহার! জানেন যে, উপবাস দ্বার! ধ্যান- 
ধারণায় সাহায্য হয়। কলির মানবগণের পক্ষে শাস্ত্র বলিয়াছেন_.. 
সর্বার্থদং তপশ্চর্য্যম্‌ উপবাস: কলৌধুগে । 
কলিযুগে উপবাসই মর্বার্থসাধন তপন্তা 
দেবীপুরাণে আছে,-- 
তন্ধ্যানং তজ্জপঃ ন্নানং তৎকথাশ্রবণাদিকম্‌। 
উপবাসকৃতাহ্েতে গুণাঃ প্রোক্তা মনীফিভিঃ ॥ 
ঈশ্বরের ধ্যান, গপ ও তাহা মহিমা শ্রবণ ও স্নানকে উপবাসকারীর 
গুগ বলিয়া পগ্ডতগণ কীর্তন করিয়াছেন। 
ভবিষ্য-পুরাণোক্ত বচনের সহিত এই ফ্লোকের কোনও বিরোধ নাই? 
কারণ ঈশ্বর ধ্যান জপ গ্রস্ভৃতি সাৰিক-ভাবের কাধ্য। ভোজন হইতে 
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বিরত থাকিয়া সাত্বিক গুণের সহিত বাস করিলেই উপবাস হয়। নিরস্তর 
অনশন দ্বারা শরীর ক্ষীণ করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। 
সাষদ্রিক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সন্ব-গুণের প্রকাশ হইয়া! 
রজস্তমোমল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

উপবাস অল্লাধিক পরিমাণে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত 
আছে। মুলমানগণ ও রোমান্‌ ক্যাথোলিকগণ তাহাদের পর্বাদিতে 
উপবাস করিয়া! থাকেন। ধাহারা উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের জন্য শাস্ত্র 
অন্থকল্পের ব্যবস্থ। দিয়াছেন। 

অস্থকর্পে! নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবণিন |. 
মুলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবে শুভং ॥ 
(ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ। ) 
শান্তর, ক্ষীণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ফল, মুল, ছুগ্ধ ও জল উপভোগের 
ব্যবস্থ! দিয়াছেন । সাময়িক উপবাসের দ্বারা স্বাস্থা রক্ষা! হয়, ইহা আধু- 
নিক চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন। 
লঘাশী ন্মাবসীঙ্গতি। 

রঘু আহারকারী কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হন ন!। 

“উপবাস” নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রায় ষছুনাথ মজুমদার বাহাদুর 
লিখিয়াছেন,_-উপবাম রোগীর আশ্রয়, ভোগীর রক্ষাকবচ যোগীর 
সাধন-সহীয়।” 

প্রকৃতপক্ষে ইহাই হিনুশান্ত্ের নন প্রায়। ব্রত নিয়মাদির থান 
দ্বার। মনোমল অপদারিত করিয়া মনঃপ্রাণ সমন্থ ঈশ্বরে উৎসর্গ ন! 


করিলে কখনই উপাসনা স্ুসিদ্ধ হয় না। 


৮৪ ঈশ্বরের উপাসনা । 


(৫) স্পর্শেক্দিয়। 


ম্পর্শেন্দ্িয়ের যে সকল উপভোগ্য উত্তম উত্তম পদার্থ আছে যদ্বারা 
মানব বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহাও পূর্বোক্ত প্রণালীতে ইষ্টদেবতার চরণে 
অর্পণ করিয়া সাধক ভক্কিভাবে আপ্লুত হট্য়া তাহার প্রসাদ স্বরূপে 
উপভোগ করিবেন। আমরা শয্যাসনাদি কোমলল্পর্শ এবং জল, বায়ু, 
রৌদ্র ও নীতোষ্ণাদি সুখম্পর্শ পদার্থ স্বর1 আকৃষ্ট হইয়া থাকি । আধ্য- 
শান্্ে নানা প্রকার আসনের ব্যবস্থা মাছে, উপাসনার সময় খ সকল 
আসনে উপবেশন করিতে হয়। ইগাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং 
সঙ্গে ২ আসনাদির অনুরাগ তাহার অনুরাগে পরিণত হয়। এী সকল 
আসন তাহার উপাসনার অনুরোধে ব্যবহার করিতে হয়; কাজেই তান্থারা 
বিষয়ের প্রতি অন্থুরাগ খর্ব হইয়। তীহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে 
থাকে। ম্পর্শেন্জিয়ের তৃপ্তিকর শধ্য। প্রভৃতি সাধক তাহাকে ভক্তি ভাবে 
অর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া! থাকেন; ইহাতে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের 
ব্ষিয়ে অনুরাগ কমিতে থকে; এজন্য শাস্ত্রে অন্তান্ত ইন্দ্রিয়েরে ন্যায় 
স্পর্শেন্জিয়ের তৃষ্থিকর পদার্থও তাহাকে অর্পণ করার ব্যবস্থা আছে। 
অপর জল বায়ু ও রৌদ্রাদি স্পর্শেন্রিয় হার উপভোগ কালে তাহার 
অনুগ্রহ চিহু বা গ্রসাদ বলিয়। ভোগ করিতে হইবে। তিনিই স্থশীতল 
সলিল ও সমীরণের অন্তরালে থাকিয়। সকল জীবকে শাস্তি প্রদান করেন 
এবং রৌন্রাতপের অস্তার্নহিত থাকিয়া সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন, 
সর্বদা এই তত্ব অনুধ্যান করিতে হইবে । সাধক এই প্রকার অনথধ্যান 
করিতে করিতে স্পর্শ সুখ ভুলিয়। ত্তি স্ুখেরই আস্বাদ কারবেন এবং 
স্পর্শেন্দ্রয়ের অনুরাগ তাহার অন্থরাগে পরিণত হইয়া! সাধকের হৃদয় 
চভক্তিরসে আপ্লুত হইবে) তখন সাধক যে স্থানেই থাকিয়! বায়ুঃ শীত, 
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তাপ যাহাই ভোগ করেন না কেন সর্বদ!ই তাহার ভাবে বিতোর 
থাকিবেন। স্পর্শেন্দ্রয়ের অনুরাগ তাহার অনুরাগে পরিণত করার ইহাই 
শাস্রনির্দিষ্ট পন্থা । 
সাধক এই প্রকারে সমস্ত উঞ্জিয়ের বৃত্তি তাহার ইষ্টদেবতাকে অর্পণ 
করিয়া কতাঞ্জলি হুইয়! প্রার্থনা করেন__ 
যদ্দত্তং ভক্তি ভাবেন পত্রং পুম্পং ফলং জলং। 
আবেরিতঞ্চ নৈবেছ্যং তন্গৃহাণান্থকম্পয়। ॥ 
ভক্কিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদচ্চিতং | 
ময় নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণ তদন্ত মে ॥ 
কর্মণ। মনন! বাচা ত্বত্বো নান্যা! গতিশ্ম । 
অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্রী ত্বং পরমেশখরি ॥ 
মাতর্ধোনিনহত্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং | 
তেষু তেষচ্যুতা ভক্ষিরবায়াস্ত দদাত্বয়ি ॥ 
হে মাতঃ, ভক্তিভাবে পত্র পুষ্প ফল জল যাহা কিছু প্রদত্ত হুইল, 
যে নৈবেস্ত আবেদিত হইল, কৃপা করিয়! তাহা গ্রহণ কর। ভক্তিহীন 
ক্রিয়া হীন নন্ত্রহীন আমার এই অর্চনা ভক্তিভাবে নিবেদিত হইল) 
আমার এই সকল পরিপূর্ণ হউক | কি কার্য্যে, কি মনে মনে, কি বাক্যে 
তৃমি ছাড়া আমার আর গর্তি নাই। হে পরমেশ্বর, তুমি প্রাণিগণের 
অন্তরে থাকিয়া সকলই দেখিতেছ। মাগে! সহস্র সহম্র যোনিতে 
পরিভ্রমণ কালে যেখানেই থাকি নান, সর্বদাই যেন তোমাতে অচল! 
ভক্তি অবিকৃত থাকে । 
সাধক এই প্রকারে শান্ত্র নির্দি উপাসনার পন্থা অবলম্বন করিয়। 
কর্মের ছারা ভক্তি ও ভক্তি দ্বার! জ্ঞান লাভ করতঃ কৃতরুচার্থ হন । 
ইহাই হিন্দুর উপাসনার সার তত্ত। 


৮৬ ঈশ্বরের উপাসন! । 


পাপ পাপা পালা পা পাপা লা ০ 


নিষ্কাম ভাবে কর্ম কর। আমাদের ন্যায় সংসারাবন্ধ জীবের পক্ষে 
সম্পূর্ণ অসম্ভব এ জন্ত হিন্দুশান্ত্রান্থদারে অধিকারি-তেদে সকাম ও নিষ্কাম 
উপাসনার দুইটা স্তর-বিভাগ আছে। যিনি কর্ম্মফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করিয়া 
ও কর্তৃত্বাভিমান পরিশূন্ত হইয়া নিলিগ্তভাবে কর্ম করিতে শিখিয়াছেন, 
তিনিই নিফাম উপাসনার অধিকারী । আমর! যত দিন পর্যাস্ত কামনার 
দাস, তত দিন নিষ্কাম উপাসনার সম্পূর্ণ অনধিকারী । 

ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, 

চতুর্বিধ! ভজন্তে মাং জনা রর । 
আর্তো জিজাস্থররধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ গীচা ৭১৬। 

হে ভরতর্যভ অজ্জুন ! আর্ড, জিজ্ঞান্্, অর্থার্থা ও জানী এই চতুর্বধ 
ব্যক্তিই আমার ভজনা করে। আর্ত, জিজ্ান্থ ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ 
ভক্ত সকাম, ও ভ্তানী ভক্ত নিষ্কাম। বিপদে পড়িয়া রক্ষা! লাভের জন্য 
যেব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি আর্ত ভক্ত । আত্মজ্ান 
লাভের জন্ত ষাহার! ভগবদারাধনা করেনঃ তীহার! জিজ্ঞান্ত। ধীহার! 
বিষয় প্রভৃতি ধন প্রান্তির নিমিত্ত ভগবানের আরাধন! করেন তাহার! 
অর্থার্থ। আর ধিনি ভোগ-তাগী ফলাভিমন্ধিবর্জিত, সেই পুরুষই জ্ঞানী 
ভক্ত; তিনি সর্বদা! ভগবানে আসক্ত থাকেন ও ভগবান্‌ ভিন্ন অন্ত 
কোনও ফলের আশা করেন না। 

পরের ক্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে নিতা- 
যুক্ত জ্ঞানী ভক্তুই পরম উৎকষ্ট্য..গতদপেক্ষ। উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। 
বাস্তবিক এই প্রকার মহাত্মাই নিষকাম তক্ত। আর্ত ভক্ত পীড়। মুক্তির 
জন্ত, জিজ্ঞান্থু ভক্ত তন্বজ্ঞানের জন্ত ও অর্থার্থী ভক্ত বিষয়-লাতের জন্ত 
তাহার আরাধনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ধিনি নিত্যাযুক্ত অর্থাৎ যিনি 
তগবান্‌ ভিন্স আর কিছু দেখেন ন|-_আর. কিছু জানেন না--আর কিছু 
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ভাবেন না, তিনিই প্রকৃত নিক্কাম-সেবার উপযোগী । যে কাল পর্যস্ত 
সাধক এই প্রকার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত ন৷ হন, সে কাল পধ্যস্ত কামনা- 
বিরহিত হুইয়া আরাধন। কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব। যশহার চিত্তে 
কামনারাশি বর্তমান রহিয়াছে, তিনি কামন। নিয়াই তাহার নিকট 
উপস্থিত হইবেন, তাহাতেই তিনি সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবেন। যে 
কোনও প্রকারে তাহাতে মন নিবিষ্ট করিতে পারিলেই হইল। তোমার 
চিত্ত যাহা চাহে, তাহ প্রার্থন। করিয়াই তাহাকে ডাকিতে থাক, তাহাতেই 
তন্ময়ত৷ লাভ করিবে। 
কামং ক্রোধ ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদ)মেব চ। 
নিত্যং হরৌ বিদধতো। যাস্তি তম্ময়তাং হি তে ॥ 
কাম, রোধ, ভয়, গেহ, এীক্য, সৌহার্দ্য, ইহার ছ্বারাও যিনি 
সর্বদোষহারী শ্রীক্ণের চিন্তায় নিঝিষ্ট গাকেন, তিনি নিশ্চয়ই তন্মুয়তা 
প্রাপ্ত হন। 
হৈতুকী ( অর্থাৎ সকাম ) তক্তি হইতেই অহৈতুকী ( নিষ্কাম ) ভক্তি 
লাভ করা যায়। ঞ্রুব ইহার একটী প্রকষ্ দৃষ্টান্ত । তিনি রাজ্য-লাভের 
প্রার্থনা করিয়া তপন্তায় নিযুক্ত হন। পরে যখন ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়। 
তীহাকে বর দ্বিতে আসেন, তখন বলিলেন, - 


স্থানাভিলাধী তপসি স্থিতোহ্হং 
ত্বাং গ্রাপ্তবান্‌ দেবমুনীন্তরগুহং। 
কাচং বিচিন্ব্সিব দিব্যরত্বং 
স্বামিন্‌ কৃতার্ধোহস্মি বরং নযাচে॥ 
৮্র্গি  ভজিম্থধোদয় | | 
রাজ্যের অভিলাষী হুইয়! আমি সাধনা করিয়াছিলাম বটে ? কিন্ত 
যখন আমি সামান্য কাঁচ অন্বেষণ করিতে গিয়। মাণিক পাইলাম, তখন 


হে প্রভো, আমার আর অন্য বরের প্রার্থনা! নাই। 


৮৮ ঈশ্বরের উপাসনা । 


সপাপা্পাছি পস্পিস্পিীস্পীপাসীিসিসপিস্পিপাপাাাপিসাশাসপাসাশি 


যাহাদের হৃদয়ে' কামনারাশ পুর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে, তাহাদের 
পক্ষে কামনা বর্জন করা কখনও সম্ভবপর নহে। কাম্‌নার জস্তই 
তাহাকে ডাকিতে তটবে। আর্ত কি শরণার্থী হইয়! তাহার শরণাগত 
হইলে ক্রমে তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইবে। তথন কামনা- 
রাশি আপন! হইতেই তিরোহিত হইবে। 
অন্য কামী যদি করে কষ্টের ভজন। 
না মাগিলেও কৃষ্ণ তাবে “দন শ্বচরণ ॥ 
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে । 
কাম ছাড়ি দাস হতে হয় অভিলাষে ॥ 
প্রথমেই অঠৈতুকী পরা তক্তি কেন লানড করিতে পারে না । কাম- 
নার লেশ মাত্র থাকিলেও পরা ভক্তির বস্থা আসিতে পারে না। 
উপাননার প্রথম স্তর সকাম উপাসনা । আমার হ্ৃদয়ের যাহা! প্রিয় বস্তু, 
যাহার অন্য আমি সর্ধদা লালায়িত, তাহা তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে 
হুইবে। আমার হৃদয়ে নানা প্রকার বাসনা, অথচ আমি মুখে বলিতেছি,__ 
প্রভো ! আমি কিছুই চাহি না, কেবল ভক্তি চাই; ইহাতে তাহার 
গ্রতি আন্তরিক ভক্তি জন্মিনে পারে না; কারণ, মামার হৃদয় যে বস্তার 
দ্বারা আকৃষ্ট, সেই বস্ত পাওয়ার জন্য তাহাকে ডাকিলে তবে ীকাস্তিক 
ভাব আসিবে -তবে পরাভক্তির উদয় হইবে ও কামন! ছুটিয়া যাইবে । 
জবের ঠিক এই অবস্থাই হৃইয়াছিল। রাঞ্ালাভের জনা ইষ্টদেবকে 
ডাকিতে ডাকিতে যখন ইষ্ট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি 
বলিলেন,_-প্রভে। ! আম কিছুই চা না, মামার আর কামন! নাই ।* 
_ ভগবান্‌ গীতাতেও সাধনার এইরূপ ক্রমিক স্তর বর্ণনা করিয়াছেন । 
ষেব্যক্তি কখনও তাহার উপাসন! করে নাই, সেও রোগাদি বিপদ 
হুইতে মুক্তি লাভের জনা তীহার শরণাপন্ন হয়; ক্রমে তাহার বিষয়- 
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বাসন চব্রিতার্থ করার জন্ত তাহার নিকট প্রার্থনা করে। এই প্রকারে 
তীহাকে ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে জিজ্ঞান্গর অবস্থা উপস্থিত হয়। অবশ্য 
এ প্রকার অবস্থা আমাদের মত জীবের এক জন্মে লাভ হইবার নহে $ 
কিন্ত তাহাতে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যিনি যে ভাবেই 
ডাকুন, তাহার প্রভাবে ক্রমে চিত্তের কামনাবৃত্তি গুলি দূর হইয়া ভক্তির 
উদ্রেক হইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে তূরি তূরি দৃষ্টান্ত আছে । 
শাস্ত্রে পরা-ভক্তির এই প্রকার ব্যাখ্যা! আছে,_- 
হেতুস্ত তপ্র কো বাপি ন কদাচিদ্‌ 'ভবেদপি । 
সবামীপ্যসার্িসাধুজ্যসালোক্যানাং ন চৈষণা ॥ 
মৎ সেবাতোহধিকং কিঞ্িন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ। 
সেব্যসেবকতাভাবাত্বত্র মোক্ষৎ ন বাঞ্ছতি ॥ 
দেবীভাগবতম্‌, 91১৩ । ১৩-১৪। 
কিন্ত তাহাতে কোনও প্রকার হেতু অর্থাৎ ফলাকাজ্ষা এমন কি 
সামীপ্য, সার্টি, সাধুজ্য ও সালোক্যাদি মুক্তি কামনা বিদ্যমান থাকে 
না। যে ব্যক্তি কেবল প্রেমপুর্ণ হইয়া আমারই আরাধনা করিয়া থাকে 
ষে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষ। অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, 
ষে ব্যক্তি সেব্য ও সেবক ভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না। 
আমি তীহাকে কেন ভালবাদি, জানি না। আমার ভালবাসিতে ইচ্ছ! 
হয় বলিয়াই ভালবাসি । এ ভালবাসার কোনও হেতু নাই; এই জন্ত 
ইন্থাকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। | 
এই ভক্তির যখন পরা কারীর তখন তাহ! জ্ঞান নামে আভকিত। 
এই জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়। 
ভক্কেত্ত ঘা পরাকাণ্ঠ। সৈব জ্ঞানং প্রকীন্ভিতম্‌। 
দেবীভাগবতম্‌, ৭1৩৭1২৮। 


৯৪ ঈশ্বরের উপাসন! 





ভক্তির চরম অবস্থাকেই জ্ঞান কছে। 
জ্ঞানান্‌ মুক্তিন চান্তথ!। 
দেবীভাগবতম্‌, ৭1৩৭1৬*। 
জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হয় না। এই জ্ঞান 
কাহারও এক জন্মে লাভ হয় না, তদর্থে বহু জন্মের সাধন! আবশ্তক। 
অনেকজন্মভী রাজন্! জ্ঞানং স্যাক্লৈকজন্মন! । 
ততঃ সর্বপ্রযত্তেন জ্ঞানার্থং যত্বমাশ্রয়েৎ ॥ 
'দেবীভাগবতম্‌, ৭1৩৭1৩৮। 
গিরিরাজ! অনেক জন্ম দ্বার! জ্ঞান লাভ হয়, এক জন্মে তাহা 
লাভ হয় না; অতএব জ্ঞান লাভের নিত সর্বপ্রযত্থে চেষ্টা কর! 
একান্ত কর্তব্য । | 
কাজেই আমরা সকাম সাধক বলিয়া আমাদের নিরাশ হওয়ার 
কোনও কারণ নাই। আমর! নিজে সকাম, কাজেই আমাদের সাধনা ও 
সকাম হইবে। যখন কামন। ত্বদয় হইতে দুর হইবে, তখন আমর! 
নিষ্কাম সাধক হইতে পারিব এবং তখনই পরা-ভক্তির উদয় হইবে। এ 
পরা ভক্তি জ্ঞানে পরিণত হইয়া মুক্তি প্রদান করিবে। এইরূপ সোপান- 
পরম্পরা অবলম্বন করির়! ক্রমে উচ্চে উঠিতে হইবে। চণ্ডীতেও এই 
ক্রম-পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথম সকাম উপাসনার বিধি দিয়া- 
'ছেন। অর্গলা স্তোত্রে নানা গ্রকার কামনায় প্রার্থনা আছে,_- 
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং স্থখম্‌। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো হি দ্বিষো জি ॥ 
ইহাই গীতোক্ত অর্থার্থীর প্রার্থনা । 
হিন্দু শান্ত্রে অধিকারিভেদে এইরূপে সকাম ( বা হৈতুকী )ও নিষ্কাম 
€বা! অহৈতুকী ) উপাসনার বিধি আছে। বাহার যে প্রকার চিত্ত-বৃতি,. 


হিন্দুর উপাসনাতৰ । ৯১ 


তাহার স্বাদ প্রদেশ হইতে সেই প্রকার প্রার্থনা! উঠিবে ; কাজেই ধিনি 
ষে প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহার উপাসনাও সেই প্রকারের হইবে। 
কাম উপাসনা করিতে করিতে সাধকের চিত্ত-বুত্তি ক্রমশঃ নির্মল 
হইতে থাকে এবং ভোগ-বাসনাও আপনা হইতে ক্ষীণ হইয়! যায়। 
পরিশেষে শুভাণ্ুভ ফলের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না, অনন্ত পরা-ভক্তি 
লাভ কারিয়া সাধক পরত্র্ধে লীন হন। সকাম পুরুষও এইরূপ জীবনুক্তি 
লাভ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অবশ্ত বু 
জন্মের সাধনার প্রয়োজন। ভগবান্‌ গীতায় দেবীভাগবতের কথার 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, 
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ধতে 
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্ছল্নভঃ। গীতা ১৯। 

জন্মে জন্মে পুণা সঞ্চয় করিয়া বু জন্মের পর জ্ঞানবান বাক্তি 
ভগবংপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। এইরূপ 
ব্যক্তি অতি দুলভ। 

শাস্ত্রে যে সকল সকাম কর্ধের উল্লেখ 'মাছে, সেই সকল কর্ণের 
ফলের প্রতি আসক্তি দৃীভূত করা, শাস্তের মুখ্য উদ্দেশ্ত নহে। বেদ 
ও অন্ান্ত শাস্ত্রোশ্লিখিত সদাচার ও ব্রত, তপন্তা, যাগ যজ্ঞ দ্বার! 
চিত্তের মোহ ও বিষয়-বাসনা সকল ক্ষীণ হইয়া সত্তববুত্তি সকলের উদয় 
ও বুদ্ধি হইতে গাকে । এইরূপে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিলে মোক্ষলাভের 
জন্ত'মানবের আকাজ্ষ! জন্বিতে এবং ক্রমশঃ মুক্তির অন্তরায় 
অহং-ৃত্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত ী। ভগবান্‌ শ্বয়ং উদ্ধবকে এই প্রকারে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। ॥ 

বেদে যে সকল ফলশ্রুতির উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরম 
শ্রেয়; বলিয়। প্রদর্শন কর. বেদের উদ্েস্ট নঙ্ে। ইহা! মোক্ষ ধর্মে রুচি 





৯২ ঈশ্বরের উপাসনা । 


পা পিপান্পসপাস্পিসপি্সাটি 








স্পা 


জন্মাইবার নিমিত্ত মাআ্জ। পরম শ্রেঃ ষে মোক্ষ, তাহা৷ বুঝাইবার 
উদ্দেশ্ত্েই 'এই সকল উল্ত হইয়াছে। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর 
গ্রীতি জন্মাঈবার নিমিত্ত ওধধের সহিত স্ুরস বস্ত মিশ্রিত করেন, কিন্ত 
স্থরস বস্তু খাওয়াইয়া গ্রীতি জন্মানই উদ্দেশ নহে; তত্রপ স্বর্গাদি ফল 
দেওয়াই বেদের উদ্দেম্ত নহে, পরস্ত মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্ত। 
জীব সকল স্বীষ্ঘ উৎপত্তির সহিত স্বভাবতঃ আম্মু এবং পুত্রকপত্রাদি 
স্বজন, যাহ! তাহার স্বায় অনর্থের হেতু, তত্প্রতি আঁসক্তি-সম্পন্ন হয়। 
হ্বীয় যথার্থ স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন । গুঃখ মার্গে ভাসমান, অন্ধমতে 
নিপতিত, এই সকল পুরুষ (বদ-মার্গাধীন হইলে সর্ববজ্ত বেদ পুনরায় 
তাহাদিগকে কি নিমিত্ত পূর্বোক্ত কাম্য বিষয় সকলে নিয়োজিত 
করিবেন? (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১। ২১। ) 

কর্মকাণ্ডের শেষাবস্াই জ্ঞানকাণ্ড__ইহাই সর্বশাস্ত গ্রতিপাদিত 
সত্য। আমাদের লক্ষ্য অঠৈতুকী তক্তি সত্য; কিন্ত যাহার পূর্ণ 
মাত্রায় “অহং" জ্ঞান রহিয়াছে এবং যাহার চিত্তবৃত্ি সম্পূর্ণ বহিষ্ম,খী, 
তাহার অহৈতুকী ভক্তি কিরূপে লাভ হইবে ? কামনার বশবর্তী হইয়! 
আমার প্রিয়তম কমন! লাভের জন্ত তাহাকে ডাঁকিলে, লক্ষ্যত্র্ই হইতে 
হইবে না। ্ 


কৃষ্ণ কহে আম! ভ'জে মাগে বিষয় স্থ। 
'অম্বৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ ॥ 
আমি বিজ্ঞ এই মূর্থে বিষয়উস্ন দিব | 
স্বচরণামূত দিয়! বিষয় ভুলাইব ॥ টা 


৫ 
যা 


আমাদের ন্যায় যাহারা কামনার দাস, তাহাদের প্রথমে নিবের 
স্বার্থ ভিন্ন অন্ত প্রার্থন। কিছু থাকে না। প্যর তাহাকে সকাম ভাবে 





হিন্দুর উপাসনাতন্ব। ৯৩ 


সস্পাপিস্পিস্পি' 








পাস পসপিসি পিসি িপা্পিপিস্পাপািসপ্িসপিত 0 পাস 


ভাঁকিতে ডাকিতে জারারের ভাব আমে এবং “কাম ছাড়ি দাস হইতে” 
অভিলাষ জন্বিয়া থাকে । 


পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন,_-“সাধন করিতে করিতে এগিয়ে যাও, 
বত্ব দেখিতে পাইবে ।* এই লক্ষা স্থির রাখিয়া সাধন-পথে ধীরে ধারে 
বিধিনির্দি্ট উপায়ে অগ্রসর হইতে হইবে । একেবারে জনক রাজা 
হওয়া যায় না; সাধন পথে সোপান-পরস্পবায় অগ্রদর হইলে, তবে 
নিষ্ধাম ভক্ত হইতে পার। যায়। প্রকৃতি অগ্ুসারে সাধনার প্রকারভেদ 
অপরিহার্ধা ৷ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়! নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে 
সাধন করিলে কমে চিত্ত নির্মল হইয়া মাসিবে এবং অবশেবে সমস্ত 
শাস্ত্রের সার লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি লাভ হুইবে। তখন সমস্ত কামন! ধ্বংস 
হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হইবে । যে কাল পর্য।স্ত কামনারাশি থাকিবে 
সেকাল পধ্যন্ত বার বার জন্ম মৃত্যু ঘটিবে এবং সংসার পারভ্রমণ করিতে 
হইবে। 

হিন্দুর উপাদনার উদ্দেন্ত আমাদের চিত্তের কামনা-রাশিকে ধ্বংস 
করিয়া চিত্তকে নির্মল করা । কারণ, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইতে পারে না। যত.দিন কামন। থাকিবে, তত 
দিন আত্মজ্ঞান বা শাস্ত্রীয় ব্রক্ষজ্ঞান নুদুরপরাহত। ইহাই সর্ধ-শান্ত্রের 
সার নিদ্ধান্ত। সাধকও তাহাই প্রতিধ্বনি করিস! বলিয়াছেন, 


ধাহা কাম তাহা রাম নহি, ধাহা রাম তাহা নহি কাম। 
দোনে। একত্র নহি মিলে রবি রজনী এক ঠাম॥ 


দিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ । 


7৬ 


ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কতিপয় 


পান্রিকার মতামত। 


হিন্দু পত্রিকা-_-“এই ্ছুতরপুস্তকে গ্রন্থকার অনেক উপাদের 
তত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইশ্বরের নিগুণ ভাব, 
সগুণ ভাব, সাকারোপাসনা, হিন্গু পৌত্বলিক কিনা এবং হিন্দু নানা 
ঈশ্বরের পূজক কিন! ইত্যার্দি বিষয়ের গভীর আলোচন! ও ন্ুমীমাংস! 
করিয়াছেন। শাস্ত্রের সাহাষো গ্রন্থকার প্রধানতঃ তাহার গ্রতিপাস্ত 
জটিলতত্ব সমূহের মীমাৎস! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই ক্ষুদ্র চেষ্টায় 
তাহার বেশ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে , এ পুম্তক প্রতোক ধর্মপ্রাণ 
হিন্দুর নিকট আদৃত হওয়া উচিত” - 

ভারতবর্ষ--_“ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি প্রভৃতি 
এই গ্রন্থে উন্লিখিত হইয়াছে । বিষয়টি গুরুতর; এ সম্বন্ধে সমস্ত শান্ত 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। শ্রীবুক্ত 
কালীচরণ বাবু এই ক্ষুদ্র পুণ্তিকায় সেই চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্ঠ 
তিনি সকল কথা বিশদ করিয়! বলিবার অবকাশ লাভ করেন নাই ; 
কিন্ত এত ছোট একখানি বইয়ের মধ্যে যতটুকু বলা যাইতে পারে, 
তিনি তাহার ভ্রটা করেন নাই। এ শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার 
বাঞ্ছনীয় |” 

হিন্ফি গজ] পুত্তক প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ কর! উচিত । 
অন্ত ধর্্মাবলম্বীও যদি! | গ্রককৃভ মর্ম জানিতে চান ভবে এই 
পুস্তকখানি পাঠ করিলেই! খনিতে পারিবেন ।” 


%৩ ্ ঃ ; 


-“পকাশীপুর নিবাঁপী-_পপুস্তকখানি অতি সুন্দর হইম়্াছে। এই 
পুস্তকথানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দু ধর্মকে যাহারা . 
[191৮ আধ্য। প্রধান করেন তাহারা কতদুর ভ্রান্ত । বাবু কালীচরণ 
সেন মহাশয় গৌহা'টী নগরের গভর্ণমেপ্ট প্লীভার ৷” 

সাহিত্য-সংবাদ-_“গৌহাটা-সনাতন-ধর্মসভার প্রকাশিত তিন" 
খড পুস্তিক! আমরা সমালে।চনার জন্য পাইস্কাছি। ছুই খণ্ডের প্রণেতা 
অধ্যাপক শ্রীধুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়। অপর খণ্ড-_ 
সরকারী উকাল শ্রীযুক্ত কালীচরণ দেন ক্কি' এল মহাশয়ের লিখিত। 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিষ্ঠাস্বিত লেখক। কিস্ত সেন মহাশয় সাহিত্য- 
সংসারে নুতন পদার্পণ করিয়াও যে অনুসন্ধিগদা, বে পাণ্ডতিত্য, যে মহান্‌ 
ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই? তাহার পুস্তিকার নাম__ 
ঈশ্বরের স্বরূপ'। অল্পের মধ্যে সরল ভাবে সেই গভীর দার্শনিক তত্ব 
তিনি কি হ্বন্বরই বুঝাইয়া গিয়াছেন। তীহার গ্রন্থখানি আগাগোড়া 
“সাহিত-দংবাদে” উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা! হয়” 





